গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা 


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় ঘন সবুজ রঙের ওপর উদীয়মান সূর্যের রঙের 
একটি লাল বৃত্ত থাকবে । 


পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি 


দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০: ৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সেমি (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেমি (৬ 
ফুট) হবে । লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাচ ভাগের এক ভাগ । পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ 
ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে 
দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদ বিন্দুই হবে 


বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু 


ভবনে ব্যবহারের জন্য 
(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী) 
৩০৫ সে. মি. € ১৮৩ সে. মি. (১০' X ৬) 
১৫২ সে. মি. ১ ৯১ সে. মি. (৫১৩) 


৭৬ সে. মি. ১ ৪৬ সে. মি. (২২: x ১2) 


জাতীয় সংগীত 


আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি । 
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাশি ৷ 
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে, 
মরি হায়, হায় রে- 
ও মা, অধ্ানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥ 


কী আচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কুলে কুলে। 
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো, 
মরি হায়, হায় রে- 
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥ 
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ 


আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি । 
আমার প্রাণে 
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাশি, 
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥ 
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ভ্বাণে পাগল করে, 
মরি হায়, হায় রে- 

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্বাণে পাগল করে, 
ও মা, অদ্বানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি 
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি। 
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥ 
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো- 
কী আচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কুলে কুলে । 
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো, 
মরি হায়, হায় রে- 
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো, 
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন 
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥ 
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥ 


জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুতক বোর্ড কর্তৃক 
২০০৬ শিক্ষাবছর থেকে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যপু্তকরৃপে নির্ধারিত 


আমার বাংলা বই 


পঞ্চম ভাগ 


সংকলন ও রচনা 


জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 


৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ 


কর্তৃক প্রকাশিত। 
(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত সংরক্ষিত) 
পরীক্ষামূলক সংস্করণ 


প্রথম মুদ্রণ : অক্টোবর, ২০০৫ 
পুনৰ্মুদ্ৰণ | সেপ্টেম্বর, ২০০৯ 


প্রচ্ছদ ও ছবি অভ্কনে 


প্রুফ রিডিং ও পরিমার্জনে 
শফিক আহমেদ শিব্লী 


কম্পিউটার কম্পোজ 
লেজার স্ক্যান লিঃ 


ডিজাইন 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 


সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামুল্যে বিতরণের জন্য। 
মুদ্রণ : 


ভূমিকা 


প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং জাতীয় 
শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনা 
অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর মূল্যায়ন ও পরিমার্জন করা হয় 
এবং বিভিন্ন বিষয়ের নতুন পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পঠন-পাঠন সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়। 

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা্রমে ৫ম শ্রেণীর “বাংলা” বিষয়ের জন্য চিহ্নিত শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী 
যোগ্যতার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক নির্বাচিত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী 
বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত লেখকগণ পঞ্চম শ্রেণীর জন্য 
“আমার বাংলা বই” পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন । জাতীয় কর্মশালার মাধ্যমে শ্রেণী শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, 
বিষয় বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় বইটির যৌক্তিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়। 

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, রাষ্ট্র ভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম প্রাথমিক স্তরে শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় 
দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য । বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা ভাষা শেখার চারটি দক্ষতা শোনা, 
বলা, পড়া ও লেখা যেন সমানভাবে অর্জন করতে পারে, সে জন্য তাদের বয়স, মেধা ও গ্রহণযোগ্যতা 
বিবেচনা করে বাংলাভাষায় শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতাগুলো পুনঃনির্ধারিত হয়েছে। এ 
যোগ্যতাগুলো যেন শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা বইটি 
রচনা করা হয়েছে। শিখনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি ও পাঠ সহজ করার জন্য জীবনভিত্তিক ও 
সমকালীন চাহিদা উপযোগী পাঠ্যাংশ নির্বাচন ও সংগতিপূর্ণ ছবি সংযোজন করা হয়েছে ধারাবাহিক 
অনুশীলন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে ভাষা শেখার দক্ষতাগুলো শিক্ষার্থীরা পুরোপুরি অর্জন করতে পারল 
কিনা, তা যাচাইয়ের জন্য পাঠশেষে অনুশীলন রয়েছে। 

এ পাঠ্যপুস্তকে বাংলা একাডেমী এবং এনসিটিবি-এর বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। উভয় 
প্রতিষ্ঠানের বানান রীতি একই। তবে যু্তাক্ষর সরলীকরণ সম্পর্কিত এনসিটিবি'র বানান রীতিই 
পাঠ্যপুস্তকে অনুসৃত হয়েছে। 

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তাই, পাঠ্যবইয়ের উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়া 
অব্যাহত থাকবে । সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা সত্তেও পুস্তকটিতে কিছু তুটি- 
বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে । পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুন্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে । 
এ বইটি রচনা, সম্পাদনা ও মূল্যায়নসহ প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহায়তা করেছেন তাদের 
সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ । যাদের জন্য বইটি প্রণীত হয়েছে, তারা উপকৃত 
হলে আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি। 


প্রফেসর মোঃ মোত্তাফ কামালউদ্দিন 
চেয়ারম্যান 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা । 
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প্রকৃতির রুপসী কন্যা আমাদের এই বাংলাদেশ। 
এ দেশের নদী, মাঠ, অরণ্য আর পাহাড়ের রুপ 
দেখে আমরা মুগ্ধ হই। এ দেশে দিগন্তজোড়া 
ফসলের খেত। দক্ষিণা বাতাসে দোলে মাঠের 
ফসল । সবুজ মাঠের বুক চিরে বয়ে গেছে 
নদী। তার স্বচ্ছ পানির নিচে চিকচিক করে 
বালি। বনে, পাহাড়ে বাস করে নানা জীবজন্তু ৷ 
গাছে গাছে উড়ে বেড়ায় রং-বেরঙের পাখি । 
তাদের কলকাকলিতে হৃদয় আনন্দে ভরে যায়। 


আমার বাংলা বই ১ 


বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা একটি বিশাল শহর। সারাদেশে ছোটবড় অনেক শহর 
রয়েছে । এসব শহরের উঁচু উঁচু দালান-কোঠা ইট-কাঠ আর পাথর দিয়ে তৈরি। শহরের 
পিচ ও সিমেন্টে তৈরি রাস্তাগুলো বেশ চওড়া । পাকা রাস্তা দিয়ে বাস, ট্রাক, রিকশা, 
চলাচল করে পথচারী । শহরের মানুষ বিচিত্র রকমের কাজে ব্যস্ত থাকে । কেউ অফিস- 
কারখানায় । এ ছাড়াও নানা পেশার মানুষ জীবিকার জন্য শহরে এসে ভিড় করে । 


বেড়ানোর জন্য শহরে রয়েছে পার্ক ও উদ্যান। অবসর সময়ে শহরের লোকজন গাছপালা 
ও ফুলে ফুলে সাজানো পার্কে বেড়াতে যায়। ছুটির দিনে কেউ যায় জাদুঘরে, কেউ যায় 
চিড়িয়াখানায় । চিড়িয়াখানায় রয়েছে পৃথিবীর নানা দেশের বিচিত্র জীবজন্তু। 

শহরের বাইরে এলেই গ্রাম ৷ ছায়া-ঢাকা, পাখি-ডাকা এই গ্রামগুলোর পাশ দিয়ে বয়ে 
গেছে নদী৷ নদীর তীরে তীরে গড়ে উঠেছে কত জনপদ। এসব জনপদে মানুষ ঘর 
বেঁধেছে, গড়ে তুলেছে গ্রাম-গঞ্জ ও হাট-বাজার । আম, জাম, কাঠাল ও বাশবনের 
নিবিড় ছায়ায় ঘেরা বাংলাদেশের এক একটি গ্রাম। এসব গ্রামের বাড়িঘর শহরের 
দালান-কোঠার 
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কক তা নি We 
মতো ইট, কাঠ, পাথরে তৈরি নয়। এখানে বাশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি হয় ঘরের কাঠামো । 
ঘরের চাল ছাওয়া হয় ছন, খড়, গোলপাতা ও হোগলাপাতা দিয়ে । বাশের চাচাড়ি, 
পাটকাঠি বা মাটি দিয়ে তৈরি হয় চারপাশের দেয়াল। ঘরামিরা ছন ও খড় দিয়ে ছেয়ে 
যেসব দোচালা ও চৌচালা ঘর বানায়, সেসব দেখতে ভারি সুন্দর বাশের চাচাড়ি, বেত 
ও শীতলপাটি দিয়ে তারা দেয়াল ও চালের ভেতর দিকটা সাজিয়ে তোলে প্রায় সব 
বাড়িতে থাকে রান্নাঘর । গ্রামে টিন দিয়েও বাড়িঘর তৈরি করা হয়। 


বাংলাদেশের বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে কত নদী। নদীর সঙ্গে তাই এ দেশের 
মানুষের গভীর মিতালি । পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র এ দেশের বড় নদী । ছোট ছোট 
নদীও রয়েছে অনেক; এদের নামও ভারি মিষ্টি : তিস্তা, করতোয়া, ইছামতি, গড়াই, 
মহানন্দা, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষা, সুরমা, কর্ণফুলি, সাংগু, মাতামুহ্ুরি ইত্যাদি । এসব 
৪6575755572 
বালাম, বজরা, পানসি, পাতাম, সামপান ও ময়ুরপত্খি। নদীর বাকে বাকে জেলেদের 
গ্রাম। নৌকা আর জাল নিয়ে সারাদিন তারা নদীর বুকে ভেসে বেড়ায় আর মাছ ধরে। 
পদ্মা-মেঘনায় ধরা পড়ে ঝাঁকে ঝাকে রুপালি ইলিশ । এ দেশের সাগর, নদী, খাল আর 
বিলে পাওয়া যায় নানা রকমের মাছ। সাগরের মাছের মধ্যে রয়েছে রূপচাদা, কোরাল, 
লাক্ষা, লইট্যা, ছুরি ও ফাইস্যা মাছ। নদী আর খাল-বিলে পাওয়া যায় রুই, কাতলা, 
মৃগেল, ভেটকি, ভাঙন, চিতল, বোয়াল, শোল, কৈ, মাগুর, শিং, পাবদা, পুটি ও আরও 
নানা জাতের মাছ। ভাত আর মাছ আমাদের প্রিয় খাবার । এজন্যই আমরা বলি, “মাছে- 
ভাতে বাঙালি? । 


বাংলা বই ৩ 


আমাদের দেশের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে সবুজ গ্রাম আর দিগন্তবিস্তিত ফসলের 
মাঠ। মাঠে মাঠে রাখালেরা গরু চরায়। ঘুঘু-ডাকা অলস দুপুরে কখনও তারা বটের 
ছায়ায় গামছা পেতে ঘুমায়, কখনও আবার বাঁশি বাজায়। এ দেশের কৃষকের মন এ 
দেশের নরম মাটির মতোই কোমল । তারা খুব পরিশ্রমী । ভোর না হতেই লাঙল জোয়াল 
কাধে কৃষকেরা মাঠে যায়। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে তারা ফসল ফলায়। পাকা 
ধানের সোনালি রং দেখে কৃষকের মুখে হাসি ফোটে ৷ এ দেশের উর্বর মাটিতে ফলে কত 
রকমের ধান। এদের নামও শুনতে ভালো লাগে : পাইজাম, নাজিরশাইল, অঞ্জনলক্ষ্মী, 
শঙ্খমুখী, মানিকশোভা, কালজিরা, বাদশাভোগ ৷ হেমন্তে নতুন ধানের মিষ্টি গন্ধে 
আমোদিত হয় চারদিক । তখন নবান্ন উৎসবে মেতে ওঠে সবাই । ঘরে ঘরে আনন্দের 
ঢেউ জাগে। শীতকালে জমে পিঠাপুলির উৎসব। আর কাজের অবসরে গ্রামে গ্রামে 
গানের আসর বসে । 


পাকে বাংলাদেশের সোনালি আঁশ বলা হয়। বর্ষায় চারপাশে যখন পানি থইথই করে, 
তখন কৃষকেরা জাগ দেওয়া পাট ধোয়া শুরু করে। ধোয়া পাটের সোনালি আঁশ রোদে 
ঝিলিক দিয়ে ওঠে ৷ কৃষকবধূ তখন ভারি ব্যস্ত। বাশের আড়ায় সে পাট শুকায়, রোদে 
ছড়িয়ে দেয় আঁটিবীধা পাটকাঠি। 

বাংলাদেশের মেয়েরা অবসর সময়ে নানা রকম শৌখিন জিনিস বানায়। পাটের আঁশ 
বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে তারা তৈরি করে সুন্দর সুন্দর নকশি শিকা। পুতিফুলের শিকায় 
পুতি, ঝিনুকের বোতাম ও কড়ি লাগানো হয়। রঙিন সুতা দিয়ে মেয়েরা তৈরি করে 
নকশি পাখা । সুতার বুনন কৌশলে পাখায় ফোটে ফুল, পাখি, গাছ ও পাতার নকশা। 
মেয়েরা বেত দিয়ে বোনে শীতলপাটি। রঙিন বেতের বুনন কৌশলে শীতলপাটিতে 
ফুটিয়ে তোলা হয় পাখি, পালকি, মসজিদ, নৌকা, বাঘ, হরিণ ও বিভিন্ন ফুলের নকশা । 
বাংলার মেয়েরা কাজের অবসরে সুচ ও সুতা দিয়ে সেলাই করে নকশি কাথা । কীথায় 
বাংলাদেশের কামার-কুমোর নানা প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করে। কামার বানায় 
কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি আর কুমোর গড়ে মাটির হাড়ি, পাতিল ও তৈজসপত্র ৷ তা ছাড়া 


আমার বাংলা বই ৪ 


কুমোরেরা মাটি দিয়ে ফুল, পাখি, পুতুল ও পোড়ামাটির ফলক তৈরি করে। ঘরের 
কুলঙ্গি ও দেওয়াল সাজাবার কাজে ব্যবহার করা হয় পোড়ামাটির ফলক । সোনারু, 
কীসারু, দর্জি, ধোপা, নাপিত, ছুতার ইত্যাদি পেশাজীবী মানুষও সমাজে বাস করে । 
সবুজ শ্যামলিমায় ঘেরা বিস্তৃত সমতল ভূমি ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশের হৃদয় জুড়ে । 
অন্যদিকে আছে ঘন সবুজ গাছে ঘেরা পাহাড়ি টিলা । রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবানে 
বাস করে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ । এদের মধ্যে প্রধান হল চাকমা, মুরং, মারমা, 
লুসাই, গারো ইত্যাদি। এরা পাহাড়ে জুম চাষ করে । আর বসবাসের জন্য ছোট ছোট 
ঘর বাধে টিলায় । এদের আছে নিজস্ব সংস্কৃতি । 
প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের মানুষ কাপড় বোনার জন্য বিখ্যাত। এককালে এ দেশে 
তৈরি হত মূল্যবান মসলিন কাপড় । তাতিরা এখনও রেশমি, জামদানি ও সুতি কাপড় 
বোনে । মসলিন, রেশম, তসর, গরদ, মুগা, মটকা, জামদানি, টাঙ্গাইল ও বালুচরি এ 
দেশের বিখ্যাত বস্ত্র । 
এই আমাদের দেশ আর দেশের মানুষ । আমরা ভালোবাসি এই দেশ, ভালোবাসি এই 
দেশের মাটি ও মানুষকে । 

(১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষের পঞ্চম শ্রেণীর আমার বই থেকে গৃহীত) 


পাঠ শিখি 
১. শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই 
কলকাকলি __ মধুর ধ্বনি, পাখির ডাক ।__ ভোরবেলা পাখির কলকাকলি শুনতে 
ভালো লাগে। 
জাদুঘর __ যেখানে পুরনো দিনের আশ্চর্য জিনিসপত্র প্রদর্শনের জন্য সংরক্ষণ 
করা হয়। সেদিন জাদুঘরে গিয়ে নানা জিনিস দেখে আনন্দ 


পেয়েছি। 

জনপদ -__ লোকালয়, যেখানে মানুষ বসবাস করে । __ এই নদীতীরে 
এককালে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। 

দিগন্ত __ দিকের শেষ, দূর থেকে দেখলে যেখানে আকাশ ও পৃথিবী মিলিত 


হয়েছে বলে মনে হয়। __ পূর্ব দিগন্তে এখন মেঘ জমেছে। 


আমার বাংলা বই ৫ 


জাগ = খড়-পাতা দিয়ে পানিতে চাপা দেওয়া ।-পাট কাটা হয়ে গেছে, এখন 
জাগ দেওয়ার পালা । 

শৌখিন __ বিলাসী, মনোরম, যাতে শখ মেটে ।-করিম চাচা খুব শৌখিন মানুষ । 

শ্যামলিমী _ শ্যাম বা সবুজাভ রং বিশেষ ।-__ শ্যামলিমায় ঘেরা আমাদের গ্রাম । 

ঘরামি __ খড়ের ঘর নির্মাতা।__আমাদের গ্রামে রেশির ভাগ বাড়ি ঘরামি দ্বারা তৈরি । 

জাতিসত্তা __ জাতিরুপ বা জাতি-পরিচয়। ___ পাহাড়ি এলাকায় অনেক ক্ষুদ্র 
জাতিসত্তার মানুষ বাস করে। 

সংস্কৃতি __ কৃষ্টি, ০01601০ | __-জাতির পরিচয় হয় তার সংস্কৃতিতে । 

তৈজসপত্র __ বাসন-কোসন। __ বাবা ঘরের জন্য কিছু তৈজসপত্র কিনেছেন । 

কুলঙ্গি __ মাটির ঘরের দেয়ালের ছোট খোপ। __ কুলঙ্গিতে আয়না-চিরুনি 


রয়েছে। 
উপচার __ উপাদান | ___ উপহারের ডালাটি নানা উপচারে সাজানো । 
২. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি 


ক) বাংলাদেশের শহরের একটি বর্ণনা লিখি। 
খ) বাংলাদেশের শহরে ও গ্রামে কী কী ধরনের বাড়িঘর তৈরি হয়? 
গ) ‘নদীর সঙ্গে এ দেশের মানুষের গভীর মিতালি'- এ কথাটির অর্থ কী? 
ঘ) নদী, খাল-বিল ও সমুদ্রে পাওয়া যায় এমন দশটি মাছের নাম লিখি । 
ও) আমাদের “মাছে-ভাতে বাঙালি” বলা হয় কেন? 
চ) কখন নবান্ন উৎসবে সবাই মেতে ওঠে? এ দেশের কয়েক প্রকার ধানের নাম লিখি । 
ছ) আমাদের দেশের মেয়েরা অবসর সময়ে কী কী জিনিস তৈরি করে? 
জ) কয়েক রকম বিখ্যাত কাপড়ের নাম লিখি । 
ঝ) বাংলাদেশের কামার-কুমোরেরা কী কী জিনিস তৈরি করে? 
৪) কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নাম লিখি । 
৩. নিচের ছক অনুযায়ী এ দেশের নৌকা, ধান, গাছ ও কাপড়ের নামের 


তালিকা তৈরি করি এবং সেগুলো লিখি 
নৌকা ধান মাছ কাপড় 
কোষা অঞ্জনলক্ষ্মী  বুপচাদা মসলিন 


পুরুষ স্ত্রী 
জেলে জেলেনী 
কামার কামারনী 
কুমোর কুমোরনী 
মালি মালিনী 
ভিখারী ভিখারিনী 
গোয়ালা গোয়ালিনী 
সুন্দর সুন্দরী 
ময়ূর ময়ূরী 
কর্তা গিন্নী 
বর কনে 
৫. নিচের বাক্য দুটি পড়ি 
নদীর তীরে তীরে গড়ে উঠেছে কত জনপদ । 


পাকা ধানের সোনালি রং দেখে কৃষকের মুখে হাসি ফোটে । 


ওপরের বাক্য দুটিতে অনেকগুলো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি 
শব্দই এক একটি পদ । 


পদ পাঁচ প্রকার : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া। 


আমার বাংলা বই ৭ 


আষাঢ় 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে তিল ঠাই আর নাহি রে 
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কালি-মাখা মেঘে ও পারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ্‌ চাহি রে। 


ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে । | 
ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন, ধবলীরে আনো গোহালে । 
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে । 
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি? 
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে। 
শোনো শোনো ওই পারে যাবে বলে কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে। 
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে। 
পুবে হাওয়া বয়, কুলে নেই কেউ, 
দু কুল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ, 
দরদর বেগে জলে পড়ি জল ছলছল উঠে বাজি রে। 
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে। 
ওগো, আজ তোরা যাস নে গো, তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে । 
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর নাহি রে। 
[সংক্ষেপিত] 


আমার বাংলা বই ৮ 


পাঠ শিখি 


১. ক। কবিতাটির মূলভাৰ জেনে নিই 

আষাঢ় ভরা বর্ষার মাস। এ সময় আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায়। সারা দিন 
অবিরাম বৃষ্টি ঝরে। ধানের খেত জলে ভরে ওঠে । পথ ঘাট প্লাবিত হয় অবিশ্রানত 
বৃষ্টিতে ৷ চার দিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে । এ সময় বাইরে যাওয়ার উপায় থাকে 
না। কৃষক সন্ধ্যার আগেই তার গাভীটিকে খুঁজে আনে, যারা বাইরে গেছে তারা 
ফিরে এল কি না খোঁজ খবর নেয়। কারণ, সন্ধ্যার আগেই নদী পারাপারের খেয়া 
বন্ধ হয়ে যাবে । কবি এ সময়ে, এই চিরপরিচিত ঘনঘোর বর্ষায় সকলকে বাইরে 
না যেতে অনুরোধ করছেন । 


খ। কবিতার মূল বানান অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। 
২. শব্দার্থ জেনে নিই ও বাক্যে ব্যবহার করি 


নবঘনে __ নতুন মেঘে। (ঘন শব্দের অর্থ 'মেঘ।) __ আষাটের নবঘনে 
আকাশ ছেয়ে আছে। 
গগনে -_ আকাশে ।-__ পূর্ব গগনে সূর্য উঠেছে। 


তিল ঠাঁই __ তিল পরিমাণ জায়গা অর্থাৎ এতটুকু ফাকা জায়গা ।__ জনসভায় 
এত লোক হয়েছে যেন তিল ধারণের ঠাই নেই। 

বাদলের ধারা বৃষ্টির ধারা । -_ সকাল থেকে বাদলের ধারা ঝরছে। 

ধেনু __বাচ্চাসহ গাভী সন্ধ্যা হল, এখনও গোহালে ধেনু ফেরে নি। 

ধবলী -__ সাদা গাভী ।-_ আমাদের পোষা গাভীটির নাম ধবলী । 

গোহালে __ গরুর ঘরে, গোয়ালে। __ গোহালে গরু আছে। 

পোহালে __ শেষ হলে । _ রাত পোহালে পাখি ডাকে । 

খোয়ালে __ কাটিয়ে দিলে, শেষ করলে ।_ অবহেলা করেই সময়টা 


খোয়ালে। 
খেয়া -__ নৌকা দিয়ে নদী পারাপার প্রবল বৃষ্টিতে খেয়া পারাপার বন্ধ হয়ে গেছে। 
বেগে -__ গতিতে, ধারায়। -_ প্রবল বেগে ঝড় শুরু হল। 


আমার বাংলা বই ৯ 


৩. শব্দের বিশেষ ব্যবহার জেনে নিই 
ঝরঝর __ অবিরল ধারায় । আষাঢ়ের বৃষ্টি ঝরঝর ঝরছে। 
ভরভর __ প্রায় পরিপূর্ণ । নদীনালা পানিতে ভরভর হয়ে আছে। 
দরদর -___ প্রবল বেগে । প্রচণ্ড গরমে শরীর থেকে দরদর করে ঘাম ঝরছে। 
ছলছল __ জলভরা । শিশুটি ছলছল চোখে তাকিয়ে আছে। 
ওপরের ঝরঝর, ভরভর, দরদর, ছলছল শব্দগুলোর মধ্যে এক ধরনের ধ্বনির 
ঝংকার দেখা যায়। এ ধরনের শব্দকে বাংলা ব্যাকরণে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলা হয়। 


এ রকম আরও অনেক শব্দ রয়েছে। যেমন- শনশন, বনবন, ঝনঝন, খনখন, 
কড়কড়, মড়মড় ইত্যাদি। 


৪. কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলো জেনে নিই 
নিচের শব্দগুলো কবিতায় মিল রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- 
নাহিরে -_ নেই। 


চাহিরে __ চেয়ে। 
আজি রে -_ আজকে। 
বাজিরে __- বেজে। 


৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি 
ক. আষাঢ় মাসে আকাশ কেমন দেখা যায়ঃ 
খ. আউশের খেত কীভাবে জলে ভরে যায়? 
গ. কৃষক কী জন্য এত উদ্দিগ্রঃ 
ঘ. গাভীটি এত ঘন ঘন ডাকছে কেন? 
ও. রাখাল বালকের জন্য এত চিন্তা কেন? 
চ. খেয়া পারাপার বন্ধ হওয়ার কারণ কী? 
৬. গ্রাম বাংলার বর্ষা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখি 
৭. কবিতাটি সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করি 


আমার বাংলা বই ১০ 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে, ১২৬৮ বাংলা সনের 
২৫শে বৈশাখ । কলকাতার জোড়ার্সাকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে তিনি জনাগ্রহণ 
করেন। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সাহিত্যে তিনিই প্রথম নোবেল 
পুরস্কার পান। তিনি শিশুদের জন্যও অনেক লিখেছেন । ‘আষাঢ়’ কবিতাটি তার 


'ক্ষণিকা” কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। “সোনার তরী’, চিত্রা’, ‘কল্পনা’, 
‘গীতাঞ্জলি’ রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ । ‘রক্তকরবী’, ‘ডাকঘর’ তার বিখ্যাত 
নাটক। শিশু" ও ‘শিশু ভোলানাথ’ ছোটদের জন্য লেখা তার কবিতার বই। 
রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১ খিকাব্দের ৭ই আগস্ট, ১৩৪৮ বাংলা সনের ২২শে শ্রাবণ 
মৃত্যুবরণ করেন। 


আমার বাংলা বই ১১ 
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দুখু আর সুখু 


এক ছিল চাষি । তার ছিল দুই মেয়ে। বড় মেয়ের নাম দুখু আর ছোট মেয়ের নাম সুখু। 
দুখু হল শান্ত আর কাজে পটু ৷ সুখু বদমেজাজি আর আলসে । 

একদিন দুখু উঠোনে বসে চরকায় সুতো কাটছিল। এমন সময় হঠাৎ জোর বাতাস 
উঠল । বাতাস দুখুর তুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল। 

দুখু ছুটল পিছু পিছু । কিন্তু তুলোর নাগাল পেল না। সে পথে বসে কাদতে শুরু করল। 
তখন বাতাস ফিসফিসিয়ে তার কানে কানে বলল, কেঁদো না দুখু। আমার সঙ্জো চল। 
যত চাও তত তুলো দেব তোমাকে । দুখু চোখ মুছে বাতাসের পিছু পিছু চলল । 

পথে যেতে যেতে দুখু দেখে এক গাই । গাই বলল, দুখু মা, আমার গোয়ালটা একটু সাফ 
করে দে না। দুখু কুয়ো থেকে পানি এনে ঝাঁটা দিয়ে ধুয়ে গোয়ালটা তকতকে করে সাফ 
করল । গাই তো ভারি খুশি । 

দুখু থামলে বাতাসও থেমে থাকে । দুখু চলে তো বাতাসও চলে । 
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যেতে যেতে পথে কলাগাছের সঙ্গো দেখা । কলাগাছ দুখুকে ডাকে । বলে, দুখু রে, 
আগাছা আর লতাপাতা আমাকে জাপটে ধরেছে । আমি কুঁজো হয়ে যাচ্ছি। একটু 
ছাড়িয়ে দিবি মা? দুখু লতাপাতা আগাছা সরিয়ে দিল। কলাগাছ হাফ ছেড়ে বাচল । 


দুখু আবার বাতাসের পিছু পিছু ছুটল। এবার একটা ঘোড়া তাকে অনুনয় করল, কোথায় 
চললে দুখু মা? লাগাম আর জিনপোশ আমার পিঠে কেটে বসেছে। ঘাস খাব, তো নিচু 
হতে পারছি না। ওগুলো একটু খুলে দিবি মা? দুখু তখনি তা খুলে দিল । গদগদ হয়ে 
ঘোড়া বলল, বড় উপকার করলি মা, মনে থাকবে । 


আবার বাতাসের পেছনে পেছনে চলা শুরু । চলতে চলতে বাতাস এক জায়গায় এসে 
থামল । তারপর বলল, দুখু, ওই যে প্রাসাদ দেখছ, ওখানেই থাকে চাদের মা বুড়ি। ওর 
কাছে গিয়ে তুলো চাইবে । যত চাও তত তুলো দেবে সে তোমাকে ৷ 


এই বলে বাতাস কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। 


দুখু পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল প্রাসাদের দিকে । আশে পাশে কোথাও জনমানবের চিহ্ন 
নেই। ভয় করতে লাগল দুখুর। তবু মনে বল এনে প্রাসাদে গিয়ে ঢুকল । ভীরু পায়ে এ 
ঘর ও ঘর ঘুরে এক সময় থমকে দাড়াল। সারা বাড়িতে কি কেউ নেই? এমন সময় 
হঠাৎ একটা ঘরের ভেতরে যেন কার সাড়া পাওয়া গেল। এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা 
দিল দুখু । ভেতর থেকে কে যেন বলল, আয়, ভেতরে আয়। 


দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দুখু দেখে, এক খুনখুনে বুড়ি ঘরের ভেতর চরকা কাটছে। 
ঝলমলে তার চেহারা । যেন পূর্ণিমার চাদ তার সব জ্যোৎস্না ওর গায়ে ঢেলে দিয়েছে। 
দুখু বুড়িকে সালাম জানাল । বলল, দাদিমা গো, বাতাস আমার চরকা কাটার সব তুলো 
উড়িয়ে নিয়ে গেছে। আমায় কিছু তুলো দাও । সুতো না কাটলে আমরা যে উপোসে 
মরব। 


চাদের মা বুড়ি বলল, কোনো চিন্তা করো না বাছা । যদি আমার কথা মানো, তবে 
তুলোর চেয়ে ঢের ভালো জিনিস পাবে। ওই যে পুকুরটা দেখতে পাচ্ছ ওতে দুটো ডুব 
দেবে । তিনটে ডুব দিও না কিন্তু! 


দুখু পুকুরে নামল । যেই না প্রথম ডুব দিয়ে পাড়ে এল, মনে হল ওর চেহারাটা যেন 
বদলে গেছে। রুপ যেন ঠিকরে পড়ছে শরীর থেকে। 


মনে তার আর খুশি ধরে না। এরপর সে দ্বিতীয় বার ডুব দিয়ে পাড়ে এল । অবাক কান্ড! 
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সারা শরীর ঝলমল করে উঠল বেনারসি কাপড় আর সোনা হীরে মুক্তোর গহনায়। 
চাদের মা বুড়িকে সালাম ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দুখু বাড়ির দিকে ফিরতে শুরু করল । 
ফেরার পথে আবার একে একে ঘোড়া, কলাগাছ ও গাইয়ের সঙ্গে দেখা । ঘোড়া তাকে 
উপহার দিল একটা পক্ষীরাজের ছানা । কলাগাছ দিল সোনার বরণ এক ছড়া কলা ও 
সেই সঙ্গে এক ঘড়া মোহর । গাই দিল কপিলা গাইয়ের বকনা, যার বাটে কখনও দুধ 
শুকোয় না। 

সবাইকে ধন্যি ধন্যি করে দুখু বাড়ি ফিরল পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে । 

দুখুর অন্তর তো খুব ভালো । তাই বাড়ি ফিরে অর্ধেক গয়না সে বোন সুখুকে দিল। কিন্তু 
সুখুর বড় দেমাক। সে একটা গয়নাও নিল না। বলল, তোমার গয়না আমি কেন নেব? 
বরং আমাকে বলে দাও এগুলো তুমি কীভাবে পেলে? দুখু তো সরল মেয়ে । সে চাদের 
মা বুড়ির কাছ থেকে গয়না পাওয়ার ঘটনা খুলে বলল। 

সুখু মনে মনে বলল, দেখাচ্ছি মজা । চাদের মা বুড়ির কাছ থেকে তোমার চেয়ে বেশি 
গয়না আমি না আনি তো আমার নাম সুখু নয় । 

সেদিন সুখুর রাত আর যেন কাটতে চায় না। ভোর না হতেই সে চরকায় সুতো কাটতে 
বসল । অপেক্ষা করতে লাগল কখন বাতাস তার তুলো উড়িয়ে নেয়। কিছুক্ষণ সে সুতো 
কাটল। কিন্তু জোরালো বাতাস আর বইল না। সুখু ভাবল, খামোখা বসে বসে সুতো 
কেটে লাভ কি। যখন জোর বাতাস বইতে শুরু করবে তখন সুতো কাটলেই হল। 
সেদিন বিকেলেই শনশন করে হঠাৎ ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করল। সুখু তাড়াহুড়ো 
গেল। সুখু তখনি হাউমাউ করে কাদতে বসে গেল। 

বাতাস বলল, ওগো সুখু, সামান্য তুলোর জন্য অত কাদতে নেই। আমার সঙ্গে চল, 
যত তুলো লাগে পাবে। 

দুখুর মতো সুখৃও বাতাসের পেছন পেছন ছুটল । পথে দুখুর মতোই প্রথমে দেখা হল 
গাইয়ের সঙ্গে । সে সুখুকে গোয়াল সাফ করে দিতে বলল । 

সুখু চিৎকার করে বলল, তোর গন্ধভরা গোয়াল সাফ করব আমি? কখনও না। আমি 
যাচ্ছি চাদের মা বুড়ির কাছে। 


এরপর কলাগাছের অনুরোধ শুনে সে বলল, তোর লতাপাতা ছেড়া আমার কাজ নয় । আর 
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আমার সময়ও নেই। আমি যাচ্ছি দরকারি কাজে, চাদের মা বুড়ির কাছে। 
ঘোড়াকেও খুব তাচ্ছিল্য করল সুখু । বলল, যত্তসব ঝামেলা । আমি কি তোর সহিস নাকি 
যে দেখভাল করব? 
ওরা কেউই সুখুকে কিছু বলল না। কিন্তু সবাই মনে মনে দুঃখ পেল। 
সুখু বাতাসের পিছু পিছু চলল প্রাসাদের দিকে । কিন্তু প্রাসাদ তো অনেক দূর । আলসে 
সুখু অল্পেই হাফিয়ে উঠল । তার মেজাজ হয়ে উঠল তিরিক্ষি। প্রাসাদে ঢুকল সে রাগে 
আগুন হয়ে ৷ বুড়ির দরজাটা সে খুলল লাথি দিয়ে । তারপর চেচিয়ে উঠল : মড়ামুখো 
বুড়ি, জলদি আমার গয়নার ব্যবস্থা কর । 
বুড়ি একটুও রাগল না। মিষ্টি গলায় বলল, এত অস্থির হচ্ছ কেন মেয়ে? যাও এ 
পুকুরে গিয়ে দুটো ডুব দাও । দুটোর বেশি ডুব দিও না কিন্তু! তাহলে পস্তাবে । 
সুখুর আর তর সয় না। দৌড়ে সে পুকুরে নামল। তারপর দিল এক ডুব । এমনিতেই সে 
ছিল দুখুর চেয়ে সুন্দরী । প্রথম ডুবে সে অপরুপ সুন্দরী হয়ে উঠল। দ্বিতীয় বার ডুব দিতে 
সে পেল চমৎকার বেনারসি আর সোনা হীরে মুক্তোর গয়না । 
ব্যাপার দেখে সুখুর মনে লোভ উলে উঠল । সে ভাবল, আর একটা ডুব দিতেই হবে। 
তাহলে নিশ্চয় আরো উপহার পাব । যেন কিছু না পাই, সে জন্যই বোধ হয় বুড়ি আর ডুব 
দিতে মানা করেছে। 
এই ভেবে সুখু তৃতীয় বার ডুব দিল। পানির ওপরে মাথা তুলে সে দেখে- হায় হায়! 
কোথায় সেই ঝলমলে শাড়ি আর কোথায় সেই ঝকঝকে গয়না? কোথায় গেল সেই রূপ? 
বরং তার শরীরটা হয়ে গেছে বেটপ, আর সারা শরীরে ক্ষতের মতো ছোপ ছোপ দাগ। 
চাদের মা বুড়ির কাছে তেড়ে এল সুখু। বুড়ি, কী করেছিস আমার দেখ । 
বুড়ি বলল, আমার কথা তো শোননি বাছা । তুমি তিনটে ডুব দিয়েছ, এ হল তারই ফল। 
যে শাস্তি পেলে, সে তো নিজের দোষেই পেলে । 

(বাংলাদেশের লোককাহিনী : পুনর্লিখন ড. মাহবুবুল হক) 
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পাঠ শিখি 
১. শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার শিখি 
বদমেজাজি__ অলেই মেজাজ খারাপ কণে এমন -_ ওর বড় চাচা বড্ড 


বদমেজাজি লোক। 

চরকা -__ সুতো কাটার জন্য কাঠের তৈরি দেশি যনত্র। -_ আমার দাদি 
চরকায় সুতো কাটতে পারেন। 

সাফ -_ পরিষ্কার ।__ লোকটা সকাল থেকে স্কুল ঘর সাফ করছে। 

লাগাম -_- ঘোড়ার রাশ বা বলগা। ___ ঘোড়সওয়ার লাগাম ছেড়ে দিতেই 
ঘোড়া ছুটে চলল। 

জিনপোশ __ ঘোড়ার পিঠের চামড়ার আসন । ___ ঘোড়ার পিঠে জিনপোশটা শক্ত 
কও বাধা হল। 

বেনারসি __ বারানসীতে তৈরি কাপড় (অত্যন্ত দামি শাড়ি)। __ বরপক্ষ 
কনেকে বেনারশ শাড়ি দিয়েছে । 

কৃতজ্ঞতা -_-উপকারীর উপকার স্বীকার করা। ___ তাকে সাহায্য করার জন্য 
তিনি সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানালেন । 

পাজা __ গোছা। __ দাদি সুতো কাটার জন্য এক পাজা তুলো নিয়ে 
বসেছেন । 

সহিস -__ ঘোড়া দেখভাল করার লোক।-___ লোকটা সহিসের চাকরি নিয়েছে। 

তিরিক্ষি __ রগচটা, অল্পেই রেগে ওঠা । ___ তিরিক্ষি মেজাজের লোক বলে বড় 
সাহেবকে সবাই এড়িয়ে চলেন। 

বেঢপ -__ বেখাপ্পা, বেমানান, বিশ্রী। __ সে মানুষের একটা বেঢপ ছবি 
এঁকেছে। 


২. নিচের বাক্যাংশ ও বাক্যগুলো পড়ি 


চোরটার নাগাল পেল না। 


জাপটে ধরা ___হাত ও বুক দিয়ে জড়িয়ে ধরা । -_ ভয় পেয়ে শিশু মাকে জাপটে ধরল। 
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হাঁফ ছেড়ে বচা -_ ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়া __ লোকটা বিদায় হওয়ায় 


আমি হাফ ছেড়ে বেছেছি। 

অনুনয় করা __ মিনতি করা। __ ভিখিরি দুটো পয়সার জন্য বারবার অনুনয় 
করতে লাগল । 

কেটে বসা -_ গায়ে বেধা ।-_ নতুন জুতো ছেলেটার পায়ে কেটে বসেছে। 

গদগদ হওয়া __ আনন্দের আবেগে অভিভূত হওয়া । __ উপকার পেয়ে 
লোকটা গদগদ হয়ে ধন্যবাদ জানাল । 

উপোসে মরা -_ অনাহারে থাকা । __ দুর্ভিক্ষেও সময় গরিব লোকেরা 
উপোসে মারা যায় । 

অন্যি ধন্যিকরা__ প্রশংসা করা। __ আমি পরীক্ষায় প্রথম হওয়ায় সবাই 
আমাকে ধন্যি ধন্যি করল। 

মজা দেখানো -_ জব্দকরা।___তুমি আমাকে মেরেছ, খালাকে বলে মজা দেখাব। 


৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি 


লে পপ ত/ 8 2 প্রা গে লে পে MAS HY 


. চাষীর কয় মেয়ে? তাদেও কার কী নাম এবং কার কেমন স্বভাব? 


দুখুর তুলো উড়ে গেল কীভাবে? 

তুলোর পিছু ছুটতে ছুটতে কার সাথে দুখুর প্রথম দেখা হল এবং কী ঘটল? 
কলাগাছের সঙ্গে দুখুর দেখা হওয়ার পর কী ঘটল? 

ফেরার পথে দুখু কার কার কাছ থেকৌ কী উপহার পেয়েছিল? 

প্রাসাদেও কাছাকাছি এসে বাতাস দুখুকে কী বললঃ 

ফেরার পথে দুখু কার কার কাছ থেকে কী কী উপহার পেয়েছিল? 


. দুখু বাড়ি ফিরে কী করল? 
. সুখু গয়না না নিয়ে কী জানতে চাইল? 
. কিছুক্ষণ সুতো কাটার পর সুখু কী ভেবে সুতো কাটা বন্ধ করে দিল? 


সুখুর মেজাজ কেন তিরিক্ষি হল? 
সুখু বুড়ির দরজা কীভাবে খুলল? সে চেঁচিয়ে বুড়িকে কী বলেছিল? 


. গল্পটি পড়ে তোমরা কী শিখলে? 


আমার বাংলা বই ১৭ 


৪. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদেও সারিতে সাজাই 
3 ০ ত টোকা 


শানত 
— — আগাছা 


৫. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করি 


পিছুপিছু, তকতকে, গদগদ, পায়েপায়ে, ঝলমল, মনেমনে, বসেবসে, শনশন, ঝকমকে । 


৬. বিপরীদ শব্দ লিখি 


৭. দুখু আর সুখু কাহিনীতে প্রাথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দ তিনটি রয়েছে। 
এগুলোকে বলা হয় সংখ্যাক্রমবাচক বা ক্রমবাচক বিশেষণ । এভাবে আরও 


কয়েকটি বিশেষণ শব্দ লিখি ও শিখি : 
সংখ্যাবাচক বিশেষ্য : ক্রমবাচক বিশেষণ | | সংখ্যাবাচক বিশেষ্য ৷ ক্রমবাচক বিশেষণ 

এক প্রথম এগার একাদশ 
দুই দ্বিতীয় বার দ্বাদশ 

চার চতুর্থ চৌদ্দ চতুর্দশ 
পাচ পঞ্চম পনের পঞ্চদশ 
ছয় ষষ্ঠ ষোল ষোড়শ 
সাত সপ্তম সতের সপ্তদশ 
আট অস্টম আঠার অষ্টাদশ 
নয় নবম উনিশ উনবিংশ 
দশ দশম কুড়ি/বিশ বিংশ 
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ড. মাহবুবুল হক ১৯৪৮ খিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার মধুখালিতে জনুগ্রহণ করেন। 
বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ৷ তিনি 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত পাঠ্যবইয়ের বানান’ ও বাংলা 


একাডেমীর “বানান অভিধান’ প্রণয়নের কাজেও যুক্ত ছিলেন। তার বেশ কিছু 
পাঠ্যপুস্তক ও সম্পাদিত গ্রন্থ রয়েছে। তীর উল্লেখযোগ্য শিশু-কিশোর গ্রন্থ : 
“সবই হল কিসমত', জলপড়ে পাতা নড়ে’, “ছড়ায় ছড়ায় বাংলা বানান’, ‘কুমির 
বিড়াল ও খরগোশের গল্প’ ইত্যাদি । 
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সংকল্প 


কাজী নজরুল ইসলাম 
থাকব না ক বাদ্ধ ঘরে 
দেখব এবার জগৎটাকে 
কেমন করে ঘুরছে মানুষ 
যুগানতরের ঘূর্ণিপাকে। 
দেশ হতে দেশ দেশানতরে 
মরছে যে বীর লাখে লাখে। St: 
বরণ মরণ যন্ত্রণাকে। 


পাঠ শিখি 


১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই 
অসীম বিশ্বকে জানার এক অদম্য কৌতুহল মানুষের । কিশোরেরও তাই। সে 
জানতে চায় বিশ্বের সকল কিছুকে, আবিষ্কার করতে চায় অসীম আকাশের সকল 
অজানা রহস্যকে ৷ সে বুঝতে চায় কেন মানুস ছুটছে অসীমে, অতলে, অনতরীক্ষে; 
বীর কেন জীবনকে অনায়াসে বিপন্ন করে, কেন বরণ করে মৃত্যুকে । সে জানতে 
চায় ডুবুরি কেন ডুবছে, দুঃসাহসী কেন উড়ছে। তাই কিশোর মনে মনে দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞা করে- সে বদ্ধ ঘরে বসে থাকবে না। পৃথিবীটাকে সেও ঘুরে ঘুরে 


দেখবেই। 
২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই 

সংকল্প -_ তীব্র ইচ্ছা, প্রতিজ্ঞা। __ ভালো কাজ করার জন্য সংকল্প 
থাকা দরকার । 

বদ্ধ _ বন্ধ। __ বদ্ধ ঘরে আলো বাতাস ঢুকতে পারে না। 

যুগান্তর __ এক যুগের পর আরেক যুগ, অন্য যুগ, (দেশি গণনা মতে ১২ 
বছরে এক যুগ হয়)। -_ কত যুগ যুগান্তর পার হয়ে আমরা 
বর্তমান সময়ে এসেছি। 

দেশীনতর -__ এক দেশ থেকে আর এক দেশ। অন্যদেশ । __ বড় হলে 
আমি দেশ- দেশান্তরে ঘুরে বেড়াব। 

কিসের নেশায় __ কী উদ্দেশ্যে, কী আকর্ষণে । কিসের নেশায় তুমি এমন 
ছুটোছুটি করছ? 

বরণ __ কোনো কিছু সাদরে গ্রহণ। __ পয়লা বৈশাখে আমরা নতুন 
বছরকে বরণ করে নিই। 

মরণ-যন্ত্রণী__ মৃত্যুর মতো কঠিন যন্ত্রণা __ যারা সাহসী তারা মরণ- 
যনব্রণাকে ভয় পায় না। 


আনে । -___ মেঘনা নদীর গভীর তলদেশ থেকে ডুবুরিরা 
নিমজ্জিত লঞ্চটি উদ্ধার করেছে। 
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দুঃসাহসী -_ অত্যধিক সাহসী । _ দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন 


করেছেন। 
সর্গপানে -__ আকাশের দিকে । ___ স্বর্গপানে তাকিয়ে অলসভাবে বসে 
থাকলে জীবনে কারো উন্নতি হয় না। 
চন্্রলোকে __ চাদের দেশে । __ মানুষ এখন চন্দ্রলোক ছাড়িয়ে মঙ্গল 
গ্রহেও যাত্রা করছে। 
অচিনপুর -__ অচেনা জায়গা । __ এক ছিল অচিনপুরের রাজকন্যা । 
ফেড়ে -_ চিরে, দু ফাক করে। __কাণুরে কুড়াল দিয়ে কাঠটা ফেড়ে 
নিল। 
৩. সমার্থক শব্দ জেনে নিই 
সংকল্প =) প্রতিজ্ঞা 
বদ্ধ — বন্ধ 
ইঙ্গিত — ইশারা 
সিন্ধু — সাগর 
বরণ = সাদরে গ্রহণ 
জগৎ পৃথিবী 
8. ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রুপ জেনে নিই । 
চলিত রূপ সাধু রূপ 
দেখব দেখিব 
ঘুরছে ঘুরিতেছে 
মরছে মরিতেছে 
করছে করিতেছে 
ছুটছে ছুটিতেছে 
আসছে আসিতেছে 
চলিতেছে 


চলছে 

৫. ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে জেনে নিই 
যে সময়ে ক্রিয়া বা কাজটি সম্পন্ন হয় তাকে ক্রিয়ার কাল বলে । যেমন : অতীত 
কাল, বর্তমান কাল, ভবিষ্যৎ কাল। 
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ভবিষ্যৎ কালবাচক কয়েকটি ক্রিয়াপদেও সঙ্গে পরিচিত হই : থাকব, দেখব, 
শুনব, খাব, বেড়ীব, ঘুরব, পড়ব, খেলব, চলব, চড়ব, নামব, ধরব, হাসব। 


৬. শব্দগুলোর বানান লিখি 


বদ্ধ, যুগান্তর, বরণ, মরণ, যন্ত্রণা, সিন্ধু, সেঁচে, বিশুজগৎ, স্বর্গ, ইঙ্গিত । 
প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি 

ক. কবি বদ্ধ ঘরে থাকতে চান না কেন? 

খ. বীর ডুবুরি কী করে? 

গ. চন্দ্রলোকের অচিনপুরে কারা যেতে চায়? 

ঘ. কবি পাতাল ফেড়ে নামতে চান কেন? 


৮. কবির সংকল্পগুলো লিখি 


৯. 


আমার সংকল্পগুলো লিখি 


১০. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও মুখস্থ লিখি 


করেন। তার জন্ম তারিখ ২৪শে মে, ১৮৯৯ খিি্টাব্দ, (১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ 
সন)। তিনি বিদ্রোহী কবি নামেই বেশি পরিচিত। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় 


সম্পদ শিশুদের জন্য তিনি অনেক গান, কবিতা, ছড়া ও নাটক লিখেছেন। 
‘অগ্নিবীণা’, “বিষের বাশী’, 'ঝিঙে ফুল’ তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ । তিনি ১৯৭৬ 
খিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট, (১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ সন) ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। 
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দশম হিজরি । আরবদেশের অনেকেই তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন । মহানবী হযরত 
মুহম্মদ (স) মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছেন সত্য, ন্যায় ও মানবতার বাণী । ইসলামের 
এ বাণী তখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। 

দশম হিজরির হজের সময় এসে গেল। মহানবী হযরত মুহম্মদ (স) অন্তরের গভীরে 
কাবার আহ্বান অনুভব করলেন। তিনি স্থির করলেন সাহাবিদের সঙ্গে নিয়ে হজ 
পালন করবেন । এ সংবাদ চারদিকে দুত ছড়িয়ে পড়ল । 

যিলকদ মাস। নবীজি (স)-এর কাছে সমবেত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ । তাদের 
ইচ্ছা নবীজি (স)-এর সঙ্গে হজ পালন করবেন। যিলকদ মাসের শেষদিকে মহানবী 
(স)-এর সঙ্গে তারা মক্কার পথে যাত্রা করলেন । যারা তাকে কখনও দেখেননি, তারাও 
এই মহামানবকে একবার দেখার জন্য কাবাশরিফে এলেন । 

আরবদেশের নানা স্থান থেকে সে বার প্রায় দু লক্ষ মানুষ হজ পালন করতে আসেন। 
আরাফাতের ময়দানে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে মহানবী (স)-এর মন আনন্দে 
ভরে গেল। এত মানুষ! এরা সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন? জাবালে রাহমাত নামক 
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পাহাড়ে দাড়িয়ে তিনি সমবেত মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। আরাফাত ময়দানে 
নবীজি (স)-র এটিই শেষ ভাষণ এবং মহানবী (স)-র জীবনে এটিই ছিল শেষ হজ। 
আর তাই এ ভাষণ বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত। মানবজাতি চিরদিন তার এ 
ভাষণকে গভীর শ্রদ্ধায় রণ করছে। 


মহানবী হযরত মুহম্মদ (স) প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর সমবেত 
মানুষের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন : 


তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো । আজকের এ দিন তোমাদের কাছে 
পবিভ্র। এ মাসটিও তোমাদের কাছে পবিত্র । তোমাদের জীবন ও সম্পত্তি পরস্পরের 
কাছে পবিত্র। মনে রেখো, একদিন তোমরা আল্লাহর কাছে হাজির হবে। পৃথিবীতে 
তোমরা যে কাজ করেছ, আল্লাহ তোমাদের কাছে তার হিসাব চাইবেন । 


তোমাদের ক্রীতদাস ক্রীতদাসীরাও আল্লাহর বান্দা। তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার কোরো 
না। তোমরা নিজেরা যা খাবে তাদেরও তাই খেতে দেবে; নিজেরা যে কাপড় পরবে 
তাদেরও তাই পরতে দেবে । কোনো ক্রীতদাস যদি নিজের যোগ্যতায় আমির হন, তবে 
তাকে মেনে চলবে । তখন বংশ মর্যাদার কথা বলবে না। 

মনে রেখো, সব মুসলমান একে অন্যের ভাই। তোমরা এক ভাই কখনও অন্য ভাইয়ের 
সমক্ত্তি জোর করে দখল করো না । খণ নিলে পরিশোধ করে দিও । 


নারীর ওপর পুরুষের যে রূপ অধিকার আছে, পুরুষের ওপর নারীরও সে রুপ অধিকার 
রয়েছে। সকল প্রকার সুদ, ঘুষ দেওয়া-নেওয়া থেকে বিরত থেকো । কখনও অন্যায় বা 
অবিচার কোরো না। সামান্য পাপ থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখো । 

আজ যারা এখানে আসেনি, আমার উপদেশ তাদের কাছে পৌছে দিও । হয়তো এ 
উপদেশ তারাই বেশি করে মনে রাখবে । মানুষ নিজের কাজের জন্য নিজেই দায়ি 
থাকবে । একজনের অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ি করা চলবে না। 

মহানবী (স) জোর দিয়ে বললেন : 


ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। নিজের ধর্ম পালন করবে । যারা অন্য ধর্ম পালন করে, 
তাদের ওপর তোমার ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কোরো না। 


আমার বাংলা বই ২৫ 


মহানবী (স) চারটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বললেন : 
১। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত কোরো না ; 
২। অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা কোরো না; 
৩। পরের সম্পদ আত্মসাৎ কোরো না; 
৪। কারো ওপর অত্যাচার কোরো না। 
তিনি আরো বললেন : 
তোমাদের কাছে আমি দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি : 
১। আল্লাহর বাণী আল কুরআন ; 
২। আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ রাসুলের জীবনের আদর্শ । 


এই দুটি জিনিস যতদিন তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন কেউ তোমাদের পথভ্রষ্ট 
করতে পারবে না। 

মহানবী (স) তার ভাষণ শেষ করলেন । তার চোখ মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 
আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, হে আল্লাহ, আমি কি তোমার বাণী মানুষের 
কাছে পৌছে দিতে পেরেছি? 

আরাফাতের ময়দান থেকে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হল, হ্যা, আপনি পেরেছেন ৷’ 
মহানবী হযরত মুহম্মদ (স)-এর মন তখন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল । পৃথিবীতে তার 
কাজ শেষ হয়েছে। মনে হল, হয়তো এটাই তার জীবনের শেষ হজ। তিনি আর 
কাবাশরিফে উপস্থিত হতে পারবেন না। সমবেত মানুষের উদ্দেশে তিনি বললেন : 
তোমরা সাক্ষী, আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। বিদায় । 


(সংকলিত : জসীম উদ্দীন আহমদ) 
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পাঠ শিখি 


১. শব্দগুলোর অর্থ শিখি ও বাক্যে ব্যবহার করি 
ভাষণ -___ বক্তৃতা, কথন। - মহানবী (স) সাহাবিদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। 
বান্দা -_- গোলাম, দাস। - আমরা আল্লাহর বান্দা । 
ক্রীতদাস __ কেনা দাস, চাকর । - আগে আরবদেশে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। 
আমির -___ সম্ত্রান্ত ধনী মুসলমান, মুসলমান শাসকের উপাধি ।- হারন-অর- 


রশিদ বাগদাদের আমির ছিলেন । 
এবাদত __ আরাধনা, উপাসনা ।-মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা এক আল্লাহর 
এবাদত করে। 
২. জেনে নিই 
রাসুল -_ আসমানি কিতাবপ্রাপ্ত নবী । হযরত মুহম্মদ (স) সর্বশেষ রাসুল ছিলেন। 


কাবাশরিফ __ সৌদি আরবের মক্কা শহরে অবস্থিত আল্লাহর পবিত্র ঘর। 
আর্থিকভাবে সচ্ছল মুসলমানেরা পবিত্র হজ পালন করতে 
সেখানে যান । হজ পালনের সময় এর চার দিকে ঘুরতে হয় । 


হিজরি __ ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মুহম্মদ (স) আল্লাহর আদেশে মক্কা ছেড়ে 
মদিনায় চলে যান । একে বলা হয় হিজরত । তিনি যে দিন মক্কা 
ছেড়ে যান, সেদিন থেকে আরবি সাল গণনা করা হয়। আরবি 
সালকে ‘হিজরি’ বলা হয়। 

যিলকদ -_ আরবি বছরের একটি মাসের নাম । 

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি 

ক) বিদায় হজ কী? 

খ) ই হিজরি কোন সালে বিদায় হজ অনুষ্ঠিত হয়? 

গ) আরাফাত ময়দানে মহানবী (স)-এর মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল? 

ঘ) বিদায় হজের ভাষণে মহানবী (স) ক্রীতদাস সম্পর্কে কী বলেছিলেন? 

ও) ধর্ম সম্পর্কে হযরত মুহম্মদ (স) কী বলেছেন? 
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চ) বিদায় হজে তিনি নারী-পুরুষ সম্পর্কে কী বলেছেন? 
ছ) মহানবী (স) কোন চারটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বলেছেন? 
জ) হযরত মুহম্মদ (স) আমাদের কাছে কোন দুটি জিনিস রেখে গেছেন? 
৪. বিদায় হজ সম্পর্কে দশটি বাক্য লিখি। 
৫. বিদায় হজ প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিরামচিহৃগুলো চিনে নিই 
বিরামচিহের নাম বিরামচিহ 
কমা ০৪ 
সেমিকোলন =; 
কোলন el এই 
দাড়ি + "৭ 
জিজ্ঞাসাচিহ্ন ০. 
বিস্ময়চিহ্ন _- | 
৬. নিচের বাক্যগুলো পড়ি এবং সঠিক বিরামচিহ বসাই 


শীতের সময় চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম সেখানে দেখলাম বাংলাদেশের অনেক 
পাখি যেমন দোয়েল কোয়েল টিয়া ময়না বক টুনটুনি ইত্যাদি আমার কী যে ভালো 
লেগেছিল তুমি কি কখনও চিড়িয়াখানায় গিয়েছ 
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গ্রামের নাম আনন্দপুর । মামার বাড়ি । কথায় আছে মামার বাড়ি রসের হাড়ি । আসলেই 
তাই। পড়া নেই, বাধা নেই, যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াও, যা খুশি খাও । এই তো মামার 
বাড়ি। গেল বছর পয়লা বৈশাখের ছুটিতে গিয়েছিলাম আনন্দপুর। সেখানে পয়লা 
বৈশাখে মেলা বসে । মামা বললেন, তোমাদের মেলা দেখাতে নিয়ে যাব। 

আমরা ছিলাম চার জন- আমি, মামাতো বোন বৃষ্টি, সোহানা, আর ছোটভাই তাজিন। 
মেলা বসে সকালে । আমরা একটু দেরি করেই গেলাম । মামা বেশ মজার মানুষ ৷ কাধে 
ঝোলানো একটা ব্যাগ । তাতে থাকে ছবি আঁকার নানান জিনিস, থাকে একটা বাঁশি । 
পড়েন ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটে । মেলার একটু কাছে পৌছতেই শুনতে পেলাম 
বাতাসার দোকান সারি সারি । আরেকটু এগুতেই দেখতে পেলাম কত রঙের, কত বর্ণের 
হাতি, ষাড় আর নানা আকারের মাটির পুতুল। আমার চোখ পড়ল কাজ করা অপূর্ব 
সুন্দর মাটির হাঁড়ির দিকে । মামাকে জিজ্ঞেস করলাম-এটা কিসের হাড়ি? 

মামা বললেন, এটা শখের হাড়ি। শখ করে পছন্দের জিনিস এই সুন্দর হাড়িতে রাখা 
হয়, তাই এর নাম শখের হাড়ি। তা ছাড়া শখের যে কোনো জিনিসই তো সুন্দর ৷ 

আছে এক চকচকে রুপালি ইলিশ। পদ্মার তাজা ইলিশের মতোই । তেমনি সাদা আঁশ, 
লাল ঠোট । আমরা একটা মাটির ইলিশও কিনলাম ৷ মামা বললেন, ওই যে পুতুলগুলো 
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দেখছ ওগুলো টেপা পুতুল। নরম এটেল মাটি টিপে টিপে এসব পুতুল বানানো হয় বলে 
এগুলোর নাম টেপা পুতুল । বউ-জামাই, কৃষক, নথপরা ছোট্ট মেয়ে - নানা রকমের মাটির 
পুতুল ৷ মেলার এক প্রান্তে বড় জায়গা জুড়ে এসব মাটির পুতুলের দৌকান। মামা বললেন, 
এগুলো হচ্ছে মাটির শিল্পকলা । শিল্পকলা কথাটি বেশ ভারী ভারী মনে হল। মামা বুঝিয়ে 
হয় শিল্প। শিল্পের এ কাজকে বলে শিল্পকলা । আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে 
মাটির শিল্প । এ দেশের কুমোর সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে তৈরি করে আসছে মাটির কলস, হাড়ি, 
নিত্য দিনের দরকারি এসব জিনিসের সঙ্গে তারা তৈরি করে আসছে উৎসব-পার্বণের জন্য 
নানা রঙের বাহারি মাটির জিনিস, তৈজসপত্র । 


মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে আমরা বলি মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হল 
মাটি । তবে সব মাটি দিয়ে এ কাজ হয় না। দরকার পরিষ্কার এটেল মাটি । এ ধরনের 
তাই এগুলো দিয়ে মাটির শিল্প হয় না। এঁটেল মাটি হলেই যে তা দিয়ে শিল্পের কাজ 
করা যাবে তাও নয়। এর জন্য অনেক যত্ন আর শ্রম দরকার ৷ দরকার হাতের 
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নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞান। কুমোরদের কাছে এসব খুব সহজ । কারণ তারা বংশ 
পরম্পরায় এ কাজ করে আসছে। আবার এ কাজের জন্য প্রয়োজন কিছু ছোটখাটো 
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম । সবকিছুর আগে যেটা দরকার তা হল একটা কাঠের চাকা । এই 
কুমোররা। 

মেলা থেকে সেদিন আমরা অনেক টেপা পুতুল, ঘোড়া, হাতি, ছোট কলস কিনলাম । মামা 
বললেন, এই যে এত সুন্দর নকশা দেখছ, রং দেখছ এসবই গ্রামের শিল্পীদের তৈরী। 
নকশাগুলো তারা মন থেকে আঁকে । আর রং তৈরি করে শিম, সেগুনের রস, কাঁঠাল 
গাছের বাকল থেকে । তবে আজকাল বাজার থেকে কেনা রঙও লাগানো হয়। মেলা 
খুব মজা হল। মামা বললেন, তোমাদের কাল কুমোর পাড়ায় নিয়ে যাব । পরদিন আমরা 
দেখতে গেলাম কুমোর পাড়া । আনন্দপুর গ্রামের উত্তর দিকে আট দশ ঘর বসতবাড়ি । 
এই নিয়ে কুমোর পাড়া । এখানে সবাই ব্যস্ত। কেউ মাটির তাল চাক চাক করে সাজিয়ে 
রাখছে। কেউ-বা কাঠের চাকায় মাটি লাগিয়ে নানা আকারের পাত্র বানাচ্ছে । কেউ-বা 
এগুলো সার সার করে শুকোতে দিচ্ছে রোদে । পাশেই রয়েছে মাটির জিনিস পোড়ানোর 
চুলা । উচু ছোট্ট টিবির মতো এই চুলা । মাটি পোড়ার গন্ধ পাচ্ছি। আর ধোয়া বেরুচ্ছে 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এ কাজ করছে। 

মামা বললেন - হাড়ি কলসি ছাড়াও আমাদের দেশে এক সময় গড়ে উঠেছিল সুন্দর 
পোড়ামাটির ফলকের কাজ । এর অন্য নাম টেরাকোটা । বাংলার অনেক পুরনো শিল্প এই 
টেরাকোটা । নকশা করা মাটির ফলক ইটের মতো পুড়িয়ে তৈরি করা হত এই 
টেরাকোটা । শালবন বিহার, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর বৌদ্ধ স্তুপ ও দিনাজপুরের 
কান্তজির মন্দিরে এই টেরাকোটার কাজ রয়েছে। তা ছাড়া বাগেরহাটের ষাটগস্বুজ 
মসজিদে পাওয়া গেছে পোড়ামাটির অপূর্ব সুন্দর কাজ। মাটির ফলকে ছবি এঁকে 
শুকিয়ে পোড়ানোর পর এগুলো এমন সুন্দর হয়ে ওঠে । ছোট ছোট ফলককে পাশাপাশি 
জোড়া দিয়ে বড় করা যায়। পোড়ামাটির এই ফলক বাংলার প্রাচীন মৃত্শিল্প । মামা 
বললেন, টেরাকোটা বা পোড়ামাটির এসব কাজ এ দেশে শুরু হয়েছে হাজার বছর 
আগে। 
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এগুলো আমাদের এতিহ্য, আমাদের গর্ব। এ দেশের মানুষের মন যে শিল্পীর মন, 
এগুলো তার পরিচয় বহন করে। তোমরা কাগজে পড়েছ, সম্প্রতি নরসিংদীর ওয়ারী 
বটেশ্বরে পাওয়া গেছে প্রায় হাজার বছর আগের সভ্যতার নিদর্শন। মাটি খুঁড়ে পাওয়া 
গেছে নানা ধরনের সুন্দর মাটির পাত্র আর ফলক। 

আজকাল কি পোড়ামাটির এই শিল্পচর্চা হয় না? মামার কাছে জানতে চাইলাম আমরা । 
মামা বললেন, বেশ ভালো কথা জিজ্ঞেস করেছ তোমরা । হ্যা, আজকাল ওরকম 
টেরাকোটা হচ্ছে না বটে, তবে পোড়ামাটির নকশার কদর বেড়েছে । বড় বড় সরকারি 
ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের দেশের কুমোররা এসব তৈরি করছে। বললাম, আমরা এসব 
পোড়ামাটির কাজ দেখতে চাই । মামা বললেন, সুযোগ মতো এক সময় তোমাদের 
শালবন বিহারে নিয়ে যাব। 


শফিউল আলম 


পাঠ শিখি 


১. রচনার মূলভাব জেনে নিই 
বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায় মাটির শিলে। এটা এ দেশের 
নিজস্ব শিল্প । বৈশাখী মেলায় ও নানা পার্বণে যেসব মেলা বসে, সেসব মেলায় বিক্রি 
গ্রামের কুমোররা নিপুণভাবে এসব তৈরি করে। প্রাচীনকাল থেকে এ দেশে 
মৃত্শিল্পের চর্চা হচ্ছে। ময়নামতির শালবন বিহার, বগুড়ার মহাস্থানগড়, 
বাগেরহাটের ষাটগস্বজ মসজিদে দেখা যায় পোড়ামাটির ফলক বা টেরাকোটার 
নিদর্শন ৷ তাই মাটির শিল্প আমাদের এতিহ্য ও গর্বের বিষয় । 


২. শব্দার্থগুলো জেনে নিই 
শখ __ মনের ইচ্ছা, রুচি । 


টেপা পুতুল __ কুমোররা নরম এটেল মাটির চাক হাতে নিয়ে টিপে টিপে নানা 
ধরনের ও নানা আকারের পুতুল তৈরি করে । টিপে টিপে তৈরি 
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কানতজির মন্দির 


করা হয় বলে এসব পুতুলের নাম টেপা পৃতুল। তবে এসব 
মাটির পুতুলের হাত-পা বা জোড়াগুলো একটু ভিজে ভিজে মাটি 
দিয়ে যত্ব করে লাগাতে হয়। 


রেখা দিয়ে আঁকা ছবি । শখের হাড়ি, টেপা পুতুল বা পশুপাখির 
গায়ে গ্রামের কুমোর শিল্পীরা নানা রঙের ছবি আঁকে। এ 
ছবিগুলোই হল নকশা । 


কুমিল্লার ময়নামতিতে মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ 
সভ্যতার নিদর্শন । অষ্টাদশ শতকের এই পুরাকীর্তি বাংলাদেশের 
প্রাচীন সভ্যতার পরিচায়ক । শালবন বিহারে পাওয়া গেছে নানা 
ধরনের পোড়ামাটির ফলক । 


এটি ল্যাটিন শব্দ । “টেরা' অর্থ মাটি আর ‘কোটা’ অর্থ পোড়ানো । 
কোটা হিসেবে পরিচিত। 


১৭৫২ খিিষ্টাব্দে মহারাজা রমানাথ রায় দিনাজপুরে কান্তজির 
মন্দির নির্মাণ করেন। এ মন্দিরের গায়ে স্থাপিত অপূর্ব সুন্দর 
টেরাকোটা বাংলার মাটির শিল্পের প্রাচীন নিদর্শন । 


সভ্যতার নিদর্শন সোমপুর বিহার। এই সোমপুর বিহারের আশ- 
পাশের বড় বৌদ্ধ মন্দিরে পাওয়া গেছে অনেক সুন্দর 
টেরাকোটা । এগুলো অষ্টম শতকের অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় বার 
শ বছর আগের তৈরি । 


বগুড়া শহর থেকে ১২ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে 
অবস্থিত মহাস্থানগড় ৷ যীশু খরিষ্টের জন্মের পূর্বে তৃতীয় থেকে 
পনের শ শতকে বাংলার এ প্রাচীন নগর গড়ে ওঠে। 
মহাস্থানগড়ে পাওয়া গেছে অনেক পোড়ামাটির ফলক, পাত্র, 
অলংকার ও মূর্তি 
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৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নিই ও লিখি 

মাটির শিল্প বলতে কী বুঝি? 
বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পকর্ম কোনটি? 

শখের হাড়ি কী রকম? 

বৈশাখী মেলায় কী কী পাওয়া যায়? 

মৃতশিল্পের প্রধান উপাদান কী? 

কয়েকটি মৃতশিল্পের নাম বলি। 

টেরাকোটা কী? 

বাংলাদেশের কোথায় পোড়ামাটির প্রাচীন শিল্প দেখতে পাওয়া যায়? 
মাটির শিল্প আমাদের এতিহ্য ও গৌরবের বিষয় কেন? 


Ades শর্তে 


ঘ. টেপা পুতুল 
৫. “মামার বাড়ি, রসের হাঁড়ি'- কথাটি কেন প্রচলিত? 
৬. তোমার দেখা কুমোর পাড়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। 


. লেখক পরিচিতি 
শফিউল আলম ১৯৪৩ খিষ্টাব্দে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া থানার হারবাং 
গ্রামে জন্গগ্রহণ করেন । তিনি শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে 
পরিচিত। তিনি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 


স্তরের বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অন্যতম লেখক ও সম্পাদক । বাংলা একাডেমীসহ 
বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে তার বই প্রকাশিত হয়েছে। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
: ভাষা, বানান, শিক্ষা’, “সাহিত্যের কালোত্রীর্ণ কুশীলব', প্রসঙ্গ সাহিত্য, 
কতিপয় বিবেচনা’ ইত্যাদি । 
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রি ডা 
টা কে? 
চিট ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত শা? 
টি বল দেখি এ জগতে ধার্মিক কে হয়, -- 
নি সর্ব জীবে দয়া যার, ধার্মিক সে হয়। T 
বল দেখি এ জগতে সুখী বলি কারে, Ll 
Ee সতত আরোগী যেই, সুখী বলি তারে। 
টি বল দেখি এ জগতে বিজ্ঞ বলি কারে, টি 
হিতাহিত বোধ যার, বিজ্ঞ বলি তারে । চা 
EE বল দেখি এ জগতে ধীর বলি কারে, —— 
EE বিপদে যে স্থির থাকে, ধীর বলি তারে। 
EE বল দেখি এ জগতে মূর্খ বলি কারে, 
। নিজ কার্য নষ্ট করে, মূর্খ বলি তারে । 
| টি বল দেখি এ জগতে সাধু বলি কারে, 
= «পরের যে ভালো করে, সাধু বলি তারে |) 
বল দেখি এ জগতে জ্ঞানী বলি কারে, 
ছার নিজ বোধ আছে যার, জ্ঞানী বলি তারে। } 
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পাঠ শিখি 


১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই 
এ কবিতায় পৃথিবীতে কে ধার্মিক, কে সুখী, কে বিজ্ঞ, কে ধীর, কে সাধু, কে জ্ঞানী 
বা মূৰ্খ এই জিজ্ঞাসার একটি স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। সে-ই প্রকৃত ধার্মিক যে 
সর্বজীবে দয়া করে, ভালোবাসে । সে-ই প্রকৃত সুখী, যার কোনো রোগ নেই; সে-ই 
প্রকৃত বিজ্ঞ যার ভালো মন্দ বোধ আছে। তিনিই প্রকৃত ধীর যিনি বিপদে বিচলিত 
হন না। তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি পরের কারণে স্বার্থ বলি দেন; আর সে 
ব্যক্তিই সত্যিকার অর্থে জ্ঞানী যার ভালো মন্দ বোঝার ক্ষমতা আছে। অথচ সে-ই 
মূর্খ যার নিজের ভালো মন্দ বোধ থাকে না, নিজের ক্ষতি নিজেই করে । 

২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই 
ধার্মিক __ যিনি নিজ ধর্মীয় আদেশ নির্দেশ মেনে চলেন । ___ ভাষাবিদ ড. 


মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ধার্মিক ছিলেন । 
সর্বজীবে __ সব রকম জীবের প্রতি । _ সর্বজীবে দয়া করা মানুষের কর্তব্য । 
সতত -_ সব সময় ।-___ সতত ভালো কাজ করব, কারো মনে দুঃখ দেব না। 
আরোগী __ নীরোগ | __ তার অটুট স্বাস্থ্য দেখলেই বোঝা যায় সে আরোগী । 
বিজ্ঞ __ যার বিশেষ জ্ঞান আছে। __ বিজ্ঞ লোকের কাছ থেকে পরামর্শ 
নেওয়া ভালো । 


হিতাহিত -_ কল্যাণ ও অকল্যাণ। হিত শব্দের অর্থ কল্যাণ। অহিত অর্থ 
অকল্যাণ । ___ হিতাহিত বিবেচনা করে কাজ করা ভালো । 


মূর্খ -___ নিতান্ত বোকা, যার বোধ শক্তি নেই। __ কথায় আছে মূর্খ বন্ধুর 
চেয়ে জ্ঞানী শত্রু ভালো । 

বোধ -__ বুঝবার ক্ষমতা ।__নিজ রোধ ও বিবেচনা দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। 

সাধু -__ সৎ, ধার্মিক। __ লোকটি যেমন সাধু, তেমনি নিরহংকার | _ সাধু 
ব্যক্তিকে সবাই শ্রদ্ধা করে। 

৩. শব্দের বিশেষ ব্যবহার লক্ষ করি 

কারে - কাকে 

তারে তাকে 

যারে যাকে 
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ক. বল দেখি এ জগতে সুখী বলি কারে, 


*০১০০০৪০০০০০০০০৪০৪০৪০৪০০৪০৪৪9০০৪০০০৪৪০৪০০৪৪০৪০০০৪০৪০০০৪০ 


₹ নিজ কার্য নষ্ট করে, মূর্খ বলি তারে। 
গ. বল দেখি এ জগতে জ্ঞানী বলি কারে, 


*০১০০০৪০০০০০০০০৪০৪০০০৪০০৪০৪৪9০০৪০০০০৪০৪০৪৪০৪০০০৪০০৪০০০৪০ 


ঈশূর, ধার্মিক, সতত, মূর্খ, স্থির । 


৬. কবিতাটি স্প্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে ছন্দ মিল রেখে আবৃত্তি করি। 


. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি এবং সুন্দর ও স্পট করে খাতায় লিখি। 
ক. প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির কোন গুণ থাকা উচিত? 

খ. প্রকৃত সুখী মানুষ কে? 

গ. হিতাহিত বোধ আছে এমন ব্যক্তি কে? 

ঘ. সাধু ও মূর্খ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য কী? 

ও. জ্ঞানী ব্যক্তি কে? 


. বিপরীত শব্দ লিখি 


আরোগী = 


. | কবি পরিচিতি 


কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮১২ খিফীব্দে পশ্চিমবঙ্গের শিয়ালডাঙ্গা কীচড়াপাড়ায় 
জনুগ্রহণ করেন। তিনি প্রচুর ব্যঙ্গ-বিদুপ ও হাসির কবিতা রচনা করেছেন। 
“সংবাদ প্রভাকর” পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তিনি 
কাব্যগ্রন্থ তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন । 
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দৈত্য ও জেলে 


কোনো এক সময়ে এক নদীর 
ধারে বাস করত এক গরিব 
জেলে। সে প্রতিদিন নদীতে 
পাচ বার করে জাল ফেলত। 
এতে যে মাছ পেত তা বেচেই 
তার সংসারের খরচ চালাত। 
কায়ক্লেশে দিন গুজরান হত 
তার। 

নদীতে জাল ফেলল। প্রথম ‘FE 
বার জাল টেনে দেখে একটিও 

মাছ পড়েনি জালে । জালে উঠল কেবল একটা মোটা গাছের গুঁড়ি । 

আবার জাল ফেলল সে। দ্বিতীয় বার জাল গুটিয়ে দেখল একটা মরা গাধা জালে জড়িয়ে 
রয়েছে। 

জেলে আবার জাল ফেলল । তৃতীয় বারেও জাল গুটিয়ে এনে দেখে বিরাট একটা মাটির 
জালা । 

বিষণ্র মনে জালাটাকে জাল থেকে বের করে সে নদীর ধারে কাত করে রাখল। 

চতুর্থ বারে জালে উঠল একগাদা ভাঙা হাড়ি-কলসি, আর ছোটবড় কাচের টুকরো । 
দুঃখে হতাশায় জেলে এবার আকাশের দিকে মুখ করে বলল- খোদা, তোমার কী মর্জি 
জানি না। চার চার বার জাল ফেলে নসিবে কিছুই জুটল না। এবারই শেষ । তুমি 
দয়াময়, দেখ আমার ছেলেমেয়েদের যেন আজ অনাহারে না থাকতে হয়। 

এই বলে জেলে শেষবারের মতো জালটা পানিতে ছুঁড়ে মারল । 

পঞ্চম ও শেষবার সে দেখল একটা তামার জালা জালে আটকে আছে। জালাটার মুখ 
ঢাকনা দিয়ে আটকানো । তার উপরে কী যেন সব লেখা খোদাই করা রয়েছে । জেলে 
সামান্য লেখাপড়া জানত ৷ লেখাটা পড়ে দেখল ওটা দাউদের পুত্র সুলেমানের নাম । 
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জেলর বুকে এবারে কিছুটা আশা ফিরে এল । সে ভাবল, এ যে দেখছি বাদশাহী জালা । 
নিশ্চয় মণিরত্ব কিছু রয়েছে ভেতরে ৷ খোদার দয়ায় এ বারে বুঝি নসিব ফিরল । 

জেলে নদীর পাড়ে পড়ে থাকা এক খণ্ড পাথর দিযে ঠুকে ঠুকে সাবধানে জালার মুখটা 
সরিয়ে ফেলল । ব্যস, যেই না জালার ঢাকনা সরে গেল অমনি গলগল করে রাশি রাশি 
ধোয়া বেরিয়ে আসতে লাগল ভেতর থেকে । 

জেলে চোখ বড় বড় করে ভয়ে ভয়ে একপাশে সরে দাড়াল । 

দেখতে দেখতে সেই ধোয়ার কুলি একটা অতিকায় দৈত্যে পরিণত হল । 

তার মাথাটা একটা বিশাল ঝুঁড়ির মতো । একগাছিও চুল নেই সেই মাথায়। আগুনের 
গোলার মতো ভয়ংকর দুটি চোখ আর শ্বেত পাথরের টুকরোর মতো দাত বসানো । দৈত্য 
বলল, সুলেমান ছাড়া আমি দুনিয়ার কাউকে পরোয়া করি না। কারণ আল্লাহর পয়গম্বর 
স্বয়ং সুলেমান । 

একটু থেমে দৈত্য হাত জোড় করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিনীতভাবে বলল- 
মেহেরবান সুলেমান, দোহাই তোমার, আমাকে মেরে ফেল না। আমি এক মুহূর্তের 
জন্যও আর তোমার কথার অবাধ্য হব না। যা হুকুম করবে, মাথা নত করে তাই তামিল 
করব। 

জেলে দৈত্যের কথা শুনে ততক্ষণে কিছুটা সামলে নিয়েছে নিজেকে । সাহস করে বলল, 
আগে এ দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে বেহেশতে চলে গোছেন। তুমি কী এমন অন্যায় কাজ 
করেছিলে যার জন্য সুলেমান তোমাকে জালাটার মধ্যে পুরে রেখেছিলেন? 

জেলের কথা শুনে দৈত্য হা-হা করে এমন জোরে হেসে উঠল যে সেই শব্দে জেলের 
কানে তালা লেগে গেল। হাসি থামিয়ে দৈত্য বলল, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো ওপরেই 
আমার সামান্যও আস্থা নেই। তার কাছ থেকে তোমার জন্য জব্বর একটা খবর নিয়ে 
এসেছি। 

জেলে সাহস করে জিজ্ঞেস করল, কী সে জব্বর খবর? তুমি দয়া করে আমাকে বল। 
দৈত্য হাসতে হাসতে বলল - মৃত্যু। তোমার মৃত্যুর খবর । আর সেই মৃত্যু হবে এক 
ভয়ংকর উপায়ে । 

মৃত্যুর কথা শুনে ভয়ে জেলের মুখ শুকিয়ে গেল। সে কাপতে কাপতে কোনো রকমে বলল- 
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ভাই দৈত্য, আমি তো কোনো অন্যায় কাজ করিনি। তা হলে তুমি কেন আমাকে মারতে 
চাইছ? কত কাল তুমি এই জালাটার মধ্যে বন্দি হয়ে ছিলে । নড়াচড়া করতে না পেরে 
কতই না কষ্ট পাচ্ছিলে। আমি তোমাকে মুক্তি দিয়েছি। এটাই যদি আমার অন্যায় হয়ে 


দৈত্য যেন জেলের কথা শুনতেই পায়নি । বলল - বল, তুমি নিজেই বল, কীভাবে মরতে 
চাও? জেলে এবারে হাতজোড় করে বলল - মরতে আমার ভয় নেই, কিন্তু আমার 
অন্যায়টা কী তা বলবে তো। কেন তুমি আমাকে মারতে চাইছ? 

দৈত্য এবারে বলল - তোমার গোস্তাকি কী, শুনবে? বদনসিব জেলে, তা হলে শোন 
বলছি। আমার নাম সক-হর-অল জীন। আমি বাদশাহ সুলেমানের গোলাম ছিলাম । 
আমার এমনই ক্ষমতা ছিল যে, দুনিয়ায় কাউকেই পরোয়া করতাম না। একদিন বাদশাহর 
হুকুম তামিল করতে অস্বীকার করে বসলাম । এতে রেগে দিয়ে বাদশাহ শায়েস্তা করবার 
জন্য তার লোকজন দিয়ে আমাকে একটা তামার জালায় পুরে তার মুখ বন্ধ করে দিল। 
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হয়ে গেলাম । বাদশাহ এরপর জালাটাকে নদীতে ফেলে দিল। 
নদী তলায় বন্দি অবস্থায় কাটতে লাগল আমার দিন। একদিন শপথ করলাম, যদি 
চারশো বছরের মধ্যে কেউ আমাকে এ বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেয়, তবে তাকে আমি 
অগাধ ধনরত্ব দিয়ে খুশি করব। কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, কেউ আমাকে মুক্তি 
দিল না। 
নদীর তলায় এক এক করে চারশো বছর বহু কষ্টে কাটল আমার । তারপর আমি 
আবারও শপথ করলাম, যে আমাকে এই জালা থেকে উদ্ধার করবে, তাকে তিনটি বর 
দেব । যা সে চাইবে তা-ই পাবে । কিন্তু শয়ে শয়ে তিনশো বছর পার হল, কারো দেখা 
পেলাম না। এবারে আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। রাগে দুঃখে অপমানে শপথ করে 
বসলাম, আমাকে যে মুক্ত করবে সেই হতচ্ছাড়াকে আমি কতল করব । শতাব্দীর পর 
শতাব্দী গেল, কেউ উদ্ধার করতে এল না। এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। কত বছর 
কাটল তার আর হিসেব রাখতে পারলাম না। ভাগ্যের ফেরে এবারে তুমি এসে হাজির 
হলে। আমাকে মুক্তি দিলে। কিন্তু তুমি ডেকে আনলে নিজের মৃত্যু । শেষবারের মতো 
সুযোগ দিচ্ছি, তুমি নিজেই বেছে নাও কীভাবে মরতে চাও । 

দৈত্যের কাহিনী শুনে জেলে বুঝতে পারল, আজ আর তার রক্ষা নেই। 
মরার ভয়ে ভীত হলেও জেলে বুদ্ধি হারাল না। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে 
গেল। সে বলল - ভাই, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না, তোমার অত বড় 
শরীরটা কেমন করে এই জালার মধ্যে ছিল। সত্য বলছ কি মিথ্যা বলছ, তা তুমিই 
জান। 
কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি তোমাকে দেখলে এ কথা কেউই বিশ্বাস করবে না। 
জেলের কথা শুনে দৈত্য দাত কড়মড় করে মেঘের গর্জন তুলে বলল - কী! আমি মিথ্যা 
কথা বলছি? এই জালার মধ্যে আমি থাকতে পারি না? বেশ, মরার আগে জেনে যাও, 
দৈত্য মিথ্যা কথা বলে না। বলতে বলতে অহংকারী দৈত্য চোখের পলকে ধোয়ার কুলি 
পাকিয়ে জালাটার ভেতরে ঢুকে গেল। 
আর যেই না ভেতরে ঢোকা, অমনি জেলে এক লাফে এসে জালাটার মুখে ঢাকনা লাগিয়ে 
দিল। তারপর হাসতে হাসতে চিৎকার কলে বলল - বেঈমান দৈত্য এবার নিজেকে রক্ষা 
কর । তোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে আবার শতাব্দীর পর শতাব্দী জলে ডুবে থাক । দেখব, এবারে 
কে তোকে রক্ষা করে। এই বলে জেলে জালাটাকে আবার নদীতে ফেলে দিল। 


[আরব্য উপন্যাস “আলিফ লায়লা’ থেকে ছোটদের জন্য সংকলিত] 
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১. জেনে নিই 


পাঠ শিখি 


কল্প কাহিনী “আলিফ লায়লা বা আরব্য রজনী আরবীয় গল্প হলেও আসলে 
কাহিনীগুলোর জন্ম প্রাচীন মিশরে । ১০০১ টি কাহিনীভিত্তিক আরব্যরজনীর 
গল্পগুলো লোকের মুখে মুখে ফিরতে ফিরতে অধিকাংশই সংগৃহীত হয়েছে 
বাগদাদের খলিফা হারুন অর রশীদের আমলে (৭৬৪-৮০৯ খ্রি.) এবং ফাতেমীয় 
(৯৬৮-১১৭১ খি.) ও মামলুক (১২৫০-১৩৮২ খ্রি.) রাজবংশের সময়ে । আসলে 
মৌখিক লোককথাগুলো এক হাতে, এক সময়ে, এমন কি এক দেশের লেখা হয় 
নি। প্রথম লিখিত রূপও পেয়েছে প্রাচীন পারসিক ভাষায় হাজার আফসানা বা 
হাজার গল্প নামে। মোঘল আমলে এ কাহিনীগুলো মধ্যপ্রাচ্য থেকে এ দেশে 
এসেছে। গল্পগুলো এখন বিশ্ব সাহিত্য জগতের সম্পদ । 
২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই, বাক্য লিখি 
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মৎস্য শিকারী | __ জেলেরা মাছ বেচে সংসার চালায় । 
শারীরিক পরিশ্রম করে ।-__ শ্রমিকরা কায়ক্লেশে জীবনযাপন করে। 
অতিবাহিত করা, যাপন । ___ সে খুব কাষ্টে দিন গুজরান করে । 
ইচ্ছা, সম্মতি। _ মর্জি হলে এখন তুমি গান গাইতে পার। 
বিরাট মাটির পাত্র বিশেষ । ___ জালার মধ্যে দিত্যটি বন্দি ছিল। 
উপবাস, না খেয়ে থাকা । ___ গরিব লোকটি কোনো কোনো দিন 
অনাহারে কাটায় । 

অপরাধ, অনিয়ম শিক্ষক বললেন, “তুমি গোস্তাকি করেছ, মাফ চাও? । 
ভাগ্য, অদৃষ্ট । -_ আমার নসিব ভালো। 

মন্দ ভাগ্য।__বদনসিব ছেলেটির পরীক্ষার আগের রাতে জ্বর হল। 
সাদা, ধবল । ___ তাজমহল শ্বেত পাথর দ্বারা নির্মিত। 

ভরসা, বিশ্বাস। __ রহিমের ওপর সকলের আস্থা আছে। 
বিষম, দারুণ । __ তোমাকে একটি জব্বর খবর দেব। 
অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক | -_ সবাই বেঈমানকে ঘৃণা করে । 
শপথ, অঙ্গীকার ।__ সবার উপকার করব-__ এ আমার প্রতিজ্ঞা । 
স্বর্ণমুদ্রা, এখানে সিল বা নামের ছাপ। __ পরীক্ষার 
উত্তরপত্রগুলো মোহর করে দাও। 


. শূন্যস্থান পূরণ করি 

ক. সে প্রতিদিন নদীতে __ করে জাল ফেলত । 

খ. বলতে বলতে জেলে -_ বারের মতো জালটা __ ছুঁড়ে মারল । 
গ. তোমার জন্য - একটা খবর নিয়ে এসেছি। 

ঘ. কেন তুমি আমাকে __ চাইছ? 

ও. দৈত্য এবার বলল, তোমার -_ কী শুনবে? 


. ডান দিক থেকে শব্দ বেছে নিয়ে বাম দিকের শব্দের সঙ্গো মেলাই 


গরিব জেলে 
মাটির — দাত 
কাচের —- খবর 
কুলি — লোকজন 
জব্বর — বিগড়ে 
বাদশাহর — জালা 
কড়মড় — পাকিয়ে 
মেজাজ - টুকরো 

. নিচের শব্দগুলোর উচ্চারণ ও বানান জেনে নিই 


কায়ক্লেশে, কসরত, ব্যর্থ, বিষণ্ন, দীর্ঘশ্বাস, বিস্ফারিত, কুলি, ভয়ংকর, আস্থা 
আতঙ্ক, বিদ্রোহী, বিশ্বস্ত। 

পু 85728 

জেলের সংসার কীভাবে চলতক ? 

জালা দেখে জেলে কী ভাবল ? 

জালা থেকে কী বের হয়ে আসল ? 

দৈত্যটি দেখতে কেমন ছিল ? 

বাদশাহ কেন দৈত্যকে বন্দি করেছিলেন ? 

দৈত্য কেন জেলেকে মারতে চেয়েছিল? 

জেলে কেমন করে দৈত্যের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করল ? 


£ভ লাশে নি এ 


ঠি গল্পটি পড়ে কী শিখলাম, তা লিখি। 
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কুমড়ো ও পাখির কথা 


গ্রাম থেকে দূরে বনের ধারে, নির্জন জায়গায় ছিল এক চালকুমড়োর লতা । লতায় ছিল 
একটি মাত্র চালকুমড়ো । দেখতে বেশ গোলগাল আর গায়ে ছোট ছোট রৌয়া। ছোট কুল 
গাছে জড়ানো লতায় চালকুমড়োটা ঝুলছিল। 
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শিশির 
কুমড়ো 
শিশির 
কুমড়ো 


শিশির 


কুমড়ো 


দোয়েল : 


ও কুমড়ো ভাই, ভালো আছ তো? 

হ্যা ভালো । তুমি? 

আমিও ভালো। 

তুমি খুব ভালো । রোজ তুমি আমার গা ধুইয়ে দাও । মনে কী যে ফুর্তি 
লাগে। 

বৃষ্টি না আসা পর্যন্ত ওটাই আমার কাজ। আমি গাছপালা, ঘাস, 
লতাপাতার 

গা ধুইয়ে দিই। ওরা কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে। 

(এমন সময় চারদিকে আলো ফুটল, রোদ উঠল 1) 

ও কুমড়ো, তুমি কেমন আছ? 

তোমার দয়ায় আছি ভাই। ভোররাতে শিশির গা ধুইয়ে দিয়ে গেছে। 
এখন গায়ে তোমার আচ লাগছে। মনটা খুশিতে ভরে উঠেছে। 

আমি এখন যাই চালকৃমড়ো, কেমন? রোদ উঠেছে, এখন আমার যাওয়ার পালা। 

চলি তা হলে। 

যাও ভাই, রাতে আবার দেখা হবে। 

(এমন সময় দোয়েল পখি এল । পোকা খেতে খেতে দোয়েল বলে) 

কী চমত্কার পোকা! তুমি খাবে কুমড়ো ভাই? 

না ভাই,ওসব আমার খাদ্য নয় বরং ওরা আমাদের দুশমন। ওদের 
জ্বালায় কটা ফুলও ফল হতে পারে না। পোকাগুলো সব খেয়ে সাবাড় 
করে। 

রোজ তোমার লতায় বসি, পাতায় বসি । তুমি রাগ কর না তো আবার? 

রাগ করব কেন? তুমি আমাদের উপকারী বন্ধৃ। তোমার গান আমার খুব 
ভালো লাগে। 

তুমি বললে আর কী হবে! মানুষেরা যে আমাদের বাঁচতে দিল না। 


আমার বাংলা বই ৪৪ 


বাতাস 


সে কী কথা! মানুষেরাই তো সবার বন্ধ । এই দেখ না, আমাকে একটা 
পাখি এখানে নিয়ে এসেছে বলে এখানে চারা থেকে গাছ হয়েছি। 
মানুষের বাড়িতে থাকলে আমাকে মাচা করে দিত। 

তা দিত ঠিক। কিন্তু বনের গাছপালা কেটে সাফ করছে তো মানুষ । 
পাখি আর জীবজন্তুও খায় ওই মানুষ | ধরে ধরে খাচায় ভরে রাখে । 
তাহলে তো খুব খারাপ বলতে হয়। তবে একদিন মানুষের সুবুদ্ধি 
নিশ্চয়ই হবে। 

কবে আর হবে! মানুষ মানুষকে মারার জন্য কত রকম অস্ত্র বানাচ্ছে, 
বোমা মারছে। 

আজকাল শুনছি মানুষ গাছপালা বাড়াবার কথা বলছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
অনেকে কথা বলছে। রোদ উঠেছে দেখ। পাতায় পড়েছে রোদ। শেকড় 
এনে দিচ্ছে পনি। পাতার মধ্যে আমার নান্নাবান্না হচ্ছে। ওই খেয়ে আমি 
দিনে দিনে বাড়ছি। 

তোমাদের তো ভারি সুবিধে । আমাদের দেখ সারাদিন ডালে ডালে পোকা 
খুঁজতে হয় । যাই তাহলে ওই দিকটায় খুঁজে দেখি । পরে আবার আসব । 
(এই বলে দোয়েল ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল) 

তুমি তো খুব সুন্দর কথা বল। এতক্ষণ ধরে আমি তোমাদের কথা 
শুনছিলাম । আমার প্রশংসাও করছিলে বেশ। 

উপকারীর উপকার স্বীকার করাই তো উচিত । তুমি হচ্ছ সবার উপকারী । 
তোমাকে ছাড়া দুনিয়া অচল। 

আমিও আসি এঁ সূর্য থেকে । তুমি ঠিকই বলেছ। সূর্যকে ঘিরেই পৃথিবী 
ঘুরছে, ঘুরছে আর সব গ্রহ। 

(এমন সময় বাতাস বইল। দোল খেল কুমড়ো । বাতাস কথা বলল ।) 
শুধু গ্রহ নয়, তাদের উপগ্রহরাও সূর্যের জন্য বেঁচে আছে। 

চাদের আলো আমার খুব ভালো লাগে। 


আমার বাংলা বই ৪৫ 


আমাকে তোমার কেমন লাগে? আমি যখন তোমাকে ছুয়ে যাই তখন- 
তোমার জন্য ফুল থেকে ফুলে পরাগ যায়। তাতে ফুল থেকে ফল হয়। 
ভোমরা আর মৌমাছিও এ কাজে সাহায্য করে। টুনটুনি পাখিও ফুল 
থেকে ফুলে পরাগ নিয়ে যায় । আমরা এভাবে একে অপরের সাহায্যে বড় 
হই, বেঁচে থাকি। 

(এমন সময় বনের ফিঙে, টিয়ে ও বানরের চেচামেচি শুরু হয়ে গেল। 
কুমড়ো লতায় ঝুলে আছে। বাতাসও কিছু না বলে সে দিকে ছুটল। 
কুমড়ো একা হয়ে গেল ৷ হঠাৎ একটা টুনটুনি উড়ে এসে বলতে লাগল-) 
মানুষের কথা আর বোলো না। গাছ মানুষকে ফুল, ফল, ছায়া দেয়, তবু 
তারা গাছ কেটে উজাড় করে। 

কী হয়েছে ভাই? গাছ কাটার কথা শুনে আমার খুব ভয় করছে। 

বনের ভেতর কে যেন চাষ করার জন্য গাছপালা কেটে জমি করেছে। 
চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সে এক ভীষণ কান্ড ৷ 

তারপর? 


আমার বাংলা বই ৪৬ 


টুনটুনি : এখন বৈশাখ মাস, পাতা, ডালপালা সব শুকিয়ে গেছে। কোথা থেকে 
হাওয়াও এসে জুটেছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে সব কিছু। 

কুমড়ো : এখন উপায়! আগুন এখানে আসবে না তো? 

টুনটুনি : এ টিয়ে, ফিঙে, দীড়কাক, বানর, ভালুক সবাই মিলে ছোটাছুটি 
চেটামেচি করে বন তোলপাড় করে তুলেছে। চেচামেচিতে মানুষ ছুটে 
এসেছে । আগুন নেভাচ্ছে। 

কুমড়ো : এ মানুষই আগুন দিয়েছে, আবার মানুষই ছুটে এসেছে আগুন নেভাতে? 
আমি বুঝি না মানুষ কেন এমন করে! তা হলে তো অনেক পশুপাখি পুড়ে 
মরেছে । অনেক জ্যান্ত গাছপালা পুড়ে গেছে । তোমার টোনা কোথায়? 

টুনটুনি : আমি সেখানে একটুখানি উকি মারতে গিয়েছিলাম । টোনা বলল, এদিকে 
এসে সকলকে সতর্ক করে দিতে! টোনা দোয়েলের সেবা করছে। 
দোয়েলের গায়ে নাকি একটু আচ লেগেছে । 

কুমড়ো : তোমরা ভাই খুব ভালো। একজনের বিপদে আরেকজনকে খবর দাও, 
খোজখবর নিতে পার। আর আমাদের গাছের সঙ্গে ঝুলে থেকে সব 
করতে হয়। 

টুনটুনি : আমি যাই। কাঠবিড়ালি বন্ধুদের খবর নিয়ে আসি। 
(এই বলে টুনটুনি ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। কুমড়ো আবার একা । এদিকে 
কুমড়ো দিনে দিনে বাড়তে লাগল । বর্ষা এল, চলেও গেল। শরতে 
চালকুমড়ো পেকে মাটিতে ঝরে পড়ল। তারপর একদিন দোয়েলকে 
দেখা গেল সেই কুল গাছে ।) 


আমার বাংলা বই ৪৭ 


দোয়েল : ও কুমড়ো ভাই, তুমি কোথায়? তোমাকে দেখছি না কেন? 

(মাটিতে কয়েকটি চারা উঠেছে । ওরা চালকুমড়োর চারা । ওরা বলল) 
চালকুমড়োর চারা : তুমি কে ভাই? কাকে খুঁজছ? 
দোয়েল : এখানে একটা চালকুমড়ো গাছ ছিল। আর ছিল একটা সুন্দর কুমড়ো । 


চারা : ও, আমাদের মায়ের কথা বলছ? আমরা তারই চারা । মাত্র কয়েক দিন 
হল আমরা দীড়াতে শিখেছি । মা আমাদের সব কথা বলেছে । তোমার 
কথাও বলেছে। 

দোয়েল : কী বলেছে? 

চারা : বলেছে তোমাকে মায়ের খবর দিতে । বনের পশুপাখিরা সেই আগুনের 


হাত থেকে বেঁচে গেছে কি না জানার খুব ইচ্ছ ছিল তার। 

দোয়েল : সেই ভয়ানক আগুনের কথা আর মনে করতে চাই না। দুঃখ কষ্টের কথা যত 
ভূলে থাকা যায় ততই ভালো। তার চেয়ে আমি তোমাদের গান শোনাই। 
হাওয়ায় হাওয়ায় তোমরা নাচতে শুরু কর আর আমি গানের সুর তুলি। 
(১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষের পঞ্চম শ্রেণীর “আমার বই” থেকে গৃহীত) 


পাঠ শিখি 
১. শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই 
নির্জন __ জনশূন্য, নিরিবিলি। __ নির্জন নদীর তীরে রাখাল গান 
গাইছে। 
দুশমন __ শত্ু।__ পোকা ফসলের শত্রু। 
পরাগ __ ফুলের রেণু। __ মুখে ফুলের পরাগ মেখে লতার দোলনায় 
দুলব। 
২. কথাগুলো বুঝে নিই 


রোদ উঠেছে তো, এখন আমার যাওয়ার পালা __ রোদ উঠলে শিশির শুকিয়ে 
যায়। সে জন্য শিশির এ কথা বলছে। 

তুমি আমাদের উপকারী বন্ধু __ অনেক পোকা-মাকড় গাছের ক্ষতি করে। 
দোয়েল পাখি সেসব খেয়ে ফেলে ৷ তাই, কুমড়ো দোয়েলকে উপকারী বন্ধু বলছে। 


আমার বাংলা বই ৪৮ 


পাতার মধ্যে আমার রান্নীবান্নী হচেছ - গাছে রোদ পড়ে, শেকড় মাটি থেকে রস 
সংগ্রহ করে। এই রোদ ও রস থেকে পাতা গাছের জন্য খাবার তৈরি করে। 
এজন্যই কুমড়ো বলেছে পাতায় তার রান্নাবান্না হচ্ছে। 
ফুল থেকে ফুলে পরাগ যায়- প্রত্যেক ফুলে পরাগ থাকে । এক ফুল থেকে আরেক 
ফুলে পরাগ গেলে তবেই ফল হয়। বাতাস, মৌমাছি, ভোমরা ও পাখি ফুল থেকে 
ফুলে পরাগ নিয়ে যায়। 
৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি 
ক. দোয়েল পাখি কুমড়োর কী উপকার করে ? 
খ. মানুষের বিরুদ্ধে দোয়েল পাখি কী কী অভিযোগ করেছে? 
গ. টুনটুনি কুমড়োকে কী খবর দিল ? 
ঘ. বনে আগুন লেগে কী ক্ষতি হল ? আগুন নেভাতে কারা ছুটে এল ? 
ও. শরৎকালে কুলগাছে ফিরে এসে দোয়েল পাখি কী দেখল ? 
চ. কুমড়ো ও পাখির কথা’ থেকে আমরা যা শিখেছি তা পাচটি বাক্যে লিখি । 
৪. ডান দিক থেকে বিপরীত শব্দগুলো বেছে নিই 


লাভ 
দুশমন কুবুদ্ধি 
উপকারী নিন্দা 
সুবদ্ধি ত 
সুবিধে ক্ষতি 
প্রশংসা বন্ধু 
সুন্দর অপকারী 
৫. এক কথায় বলি 


যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে __ কৃতজ্ঞ 
যে উপকারীর অপকার করে __ কৃতত্ন 

যে বেশি কথা বলে __বাচাল 

যে হিংসা করে _ হিংসুক । 


আমার বাংলা বই ৪৯ 


তুলনা 


০ 
শেখ ফজলল করীম 


সাত শত ক্রোশ করিয়া ভ্রমণ জ্ঞানীর অন্বেষণে, 
সহসা একদা পেল সে প্রবীণ কোনো এক মহাজনে । 
শুধাল, “হে জ্ঞানী । আকাশের চেয়ে উচ্চতা বেশি কার? 

জ্ঞানী বলে, “বাছা, সত্যের চেয়ে উঁচু নাহি কিছু আর" (7০৮১: 
পুনঃ সে কহিল, “পৃথিবীর চেয়ে ওজনে ভারী কী আছে?” 0 
জ্ঞানী বলে, “বাছা, নিষ্পাপ জনে দোষারোপ করা মিছে।” 
জিজ্ঞাসে পুনঃ, “পাথরের চেয়ে কী আছে অধিক শক্ত?” 
জ্ঞানী বলে, “বাছা, সেই যে হৃদয় জগদীশ-প্রেম-ভক্ত।” 
কহিল আবার, “অনলের চেয়ে উত্তাপ বেশি কার?” 
জ্ঞানী বলে, “বাছা, ঈর্ধার কাছে বহিতাপও ছার ৷” 
জ্ঞানী বলে, “বাছা, স্বজন-বিমুখ হৃদয় যে ঠিক তাই ৷” 
শুধাল সে জন, “সাগর হইতে কে অধিক ধনবান?” 
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পাঠ শিখি 


১. কবিতার মুলভাব জেনে নিই 
জ্ঞানীর দৃষ্টিতে পৃথিবীতেই সত্য, পাপপুণ্য, ঈর্ষা, প্রকৃত ধনবান কে ইত্যাদির 
উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। একটু গভীর দৃষ্টি দিয়ে তুলনা করলেই তা আমরা বুঝতে 
পারি। জ্ঞানী ব্যক্তির দৃষ্টিতে সত্য হচ্ছে হিমালয়ের চেয়ে উঁচু এবং অনেক বড় ও 
মহৎ। তেমনি পৃথিবীতে সবচেয়ে ভারী হচ্ছে নিষপাপকে দোষারোপ করা, আর 
আগুনের উত্তাপের চেয়েও ভয়াবহ হচ্ছে হিংসা ও ঈর্ধা। আর সবচেয়ে ঠাণ্ডা হচ্ছে 
গ্রীতিহীন হৃদয় । জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সাগরের চেয়েও সম্পদশালী হচ্ছে অভাববোধহীন 
তুষ্ট ব্যক্তির হৃদয় । 

২. শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই 


ক্রোশ -__ দুই মাইলের কিছু বেশি ।-_ শহর থেকে আমাদের গ্রামের বাড়ি 
যেতে দুই ক্লোশ পথ হাটতে হয় । 

অন্বেষণে __ খোজে, অনুসন্ধানে শিকারী বাঘ শিকারের অন্বেষণে বনে 
ঘুরে বেড়ায় । 

প্রবীণ __ প্রাচীন, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ।__ প্রবীণ লোককে সম্মান করতে হয় । 


মহাজন -__ প্রখ্যাত ব্যক্তি, ধার্মিক ব্যক্তি, মহৎ যে জন । (‘মহাজনে’ বলতে এ 
কবিতায় মহৎ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে) ৷ __ মহাজন ব্যক্তি 
সকলের শ্রদ্ধার পাত্র । 

শুধাল -_ জিজ্ঞেস করল। __ (“শুধাল’ শব্দটি সাধারণত কবিতায় ব্যবহৃত 
হয়)। 

নিষাপ = পাপশূন্য।__ শিশুরা ফুলের মত নিষ্পাপ । 

দোষারোপ ___ দোষ দেওয়া । -_ না জেনে কাউকে দোষারোপ করতে নেই। 

জগদীশ __ ঈশ্বর।__ জগদীশ আমাদেরকে ন্যায়ের পথে চালনা করেন। 


অনল -__ আগুন।-__হিংসুটে লোক সর্বদা হিংসার অনলে জ্বলেপুড়ে মরে । 

ঈর্ষা __ পরশ্রীকাতরতা, পরের সুখ দেখে কাতরতা ৷ -_ ঈর্ষা করা ভালো 
নয়। 

বহ্িতাপ __ আগুনের উত্তাপ ___ রাজার ক্রোধের বহ্নিতাপ থেকে প্রজার রক্ষা 
পাওয়া সহজ নয়। 
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পুছিল -_ জিজ্ঞেস করল, জানতে চাইল। __ (পুছ' শব্দটি আসলে বাংলা 
নয়, হিন্দি শব্দ । পুছ + ইল = ‘পুছিল’ কবিতায় ব্যবহৃত হয়)। 


স্বজন-বিমুখ__ আত্মীয়ের প্রতি ভালোবাসাহীন। __ তার মতো স্বজন-বিমুখ 
লোক আর দেখিনি । 
তৃষ্ট __ তৃপ্ত, আনন্দিত, খুশি । __ বেশি লোভ না করে অল্পে তুষ্ট 
হওয়া ভালো। 
গরীয়ান __ মর্যাদাপূর্ণ, গৌরবসম্পন্ন ৷ ___ সেই ব্যক্তি গরীয়ান, যে দরিদ্রকে 
সাহায্য করে। 
৩. কথাগুলো জেনে নিই 


সত্যের চেয়ে উঁচু নাহি কিছু আর __ সত্য কখনও চাপা থাকে না, সত্যকে হাজার 
চেষ্টাতেও ঢেকে রাখা যায় না। সত্য নিজ গুণেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে । সেজন্য যে 
ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠ তিনি কাউকে ভয় পান না। তাই বলা হয় সত্যের পতাকা সব সময় 
উন্নত, সত্য কারও কাছে মাথা নত করে না। 

নিষ্পাপ জনে দোষারোপ করা মিছে __ নিষপাপ মানুষকে দোষ দেওয়া উচিত 
নয়। তারা সমাজ ও দেশের গৌরব । 

সেই যে হৃদয় জগদীশ-প্রেম-ভক্ত __ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি অনুগত ও ভক্ত 
ব্যক্তি কখনও অন্যায় কাজ করেন না। অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে তার হৃদয় 
পাথরের চেয়েও কঠিন। 

ঈর্ধার কাছে বহিতাপও ছার __- ঈর্ধার যন্ত্রণা আগুনে পুড়ে যাওয়ার চেয়েও 
কষ্টকর ৷ কারণ ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি মনে কখনও শান্তি-সুখ পায় না। অন্যের সুখে সে 
কষ্ট পায়। 

স্বজন-বিমুখ হৃদয় যে ঠিক তাই __ যে মানুষ তার নিজের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি 
বিমুখ তার চেয়ে হতভাগা আর কেউ হতে পারে না। সে কারও ভালোবাসা পায় 
না। আর ভালোবাসাহীন মানুষের হৃদয় বরফের চেয়েও ঠান্ডা । 

তুষ্ট হৃদয় তারও চেয়ে গরীয়ান __ হাসি মুখে আর সন্তুষ্ট হৃদয়ে যে মানুষ 
সকলের সঙ্গে মেলামেশা করে সে সকলের প্রিয় হয়। সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে ও 
ভালোবাসে । এ জন্য সেই মানুষকে সাগরের চেয়েও বেশি ধনবান বলা হয়েছে, 
কারণ সকলের ভালোবাসাই তার সম্পদ । 
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৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি 
ক. আকাশের চেয়ে উচ্চতা কার বেশি ? 
খ. পৃথিবীর চেয়ে ওজনে ভারী কী ? 
গ. পাথরের চেয়ে শক্ত কী? 
kl 


. আগুনের চেয়ে কার উত্তাপ বেশি ? 
বরফের চেয়ে শীতল কি কিছু আছে? সেটি কী? 
৫. দু পাশের কথাগুলো মিলিয়ে পড়ি 
সত্যের চেয়ে উচু তারো চেয়ে গরীয়ান 
নিষপাপ জনে দোষারোপ বহিতাপও ছার 
ঈর্ধার কাছে করা মিছে 


শেখ ফজলল করীম ১৮৮২ সালে রংপুর জেলার কাকিনা গ্রামে জন্গ্রহণ করেন। 
সরল সাহিত্যগুণসম্পন্ন গদ্য, নীতি ও উপদেশমূলক কবিতা ও মুসলিম মহীয়সী 


“সোনার বাতি’ ও 'হারুন-অর-রশীদের গল্প’ উল্লেখযোগ্য । ‘রাজর্ষি এবরাহিম”, 
‘বিবি খাদিজা’, “বিবি রহিমা’, ‘পথ ও পাথেয়’ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ । ১৯৩৬ 
খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। 
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৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি প্রিয় স্বাধীনতা । ১৯৭১ সালে নয় মাসব্যাপী 
যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এ দেশের অসংখ্য মানুষ । তাদরে মধ্যে আছেন কৃষক, মজুর, 
পুরুষ ও শিশু । দেশবাসী আজ তাদের জন্য গর্ববোধ করে । 


১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ গভীর রাতে ঢাকার নিরীহ মানুষের ওপর বর্বর আক্রমণটা শুরু 
করে পাকিস্তানি সেনারা । নির্বিচারে হত্যার পাশাপাশি তারা ঠান্ডা মাথায় 
পরিকল্পিতভাবে একে একে হত্যা করে এদেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের ৷ ঢাকা ও ঢাকার 
তারা । এদেশের স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার, আলবদর, আলশামস্‌ বাহিনীর মাধ্যমে 
অত্যন্ত নিষ্টুরভাবে হত্যার এ নীল নকশা বাস্তবায়ন করে। 
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২৫শে মার্চ মধ্যরাতে তারা আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে-ছাত্রছাত্রীদের হলে, 
শিক্ষকদের বাড়িতে বাড়িতে । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন এম. 
মুনিরুজ্জামান। প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনে তিনি পবিত্র কোরান শরিফ পড়তে 
বসেছিলেন। ওই অবস্থা থেকেই তাকে ধরে, টেনে হিচড়ে নিয়ে যায় পাকিস্তানি 
সেনারা । ওই বাড়িতেই নিচ তলায় থাকতেন ইংরেজির খ্যাতিমান অধ্যাপক জ্যোতির্ময় 
গুহঠাকুরতা । হানাদার বাহিনী ঘর থেকে তাকেও ধরে নিয়ে যায়। তারপর দুজনকেই 
নিচের সিঁড়িতে নিয়ে গুলি করে। এ বাড়ির খুব কাছেই থাকতেন দর্শনের যশস্বী 
অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব। নিরহংকার, সহজ-সরল এই জ্ঞানী মানুষটির মুখে হাসি 


লেগেই থাকত সব সময়। একই রাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ড. গোবিন্দদেবসহ শহীদ হন 
আরো কয়েকজন শিক্ষক । 
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পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আর তাদের দোসররা জানত, সাংবাদিকরাও তাদের জন্য 
বিপজ্জনক ৷ তাই তারা কয়েকটি সংবাদপত্র অফিসেও ওই রাতে আগুন লাগিয়ে দেয় । 
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প্রতিভাবান সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক শহীদ সাবের সে রাতে ঘুময়েছিলেন দৈনিক 
‘সংবাদ’ কার্যালয়ে । আগুনের লেলিহান শিখায় সে-রাতে সেখানেই নগ্ধ হয়ে মারা যান 
তিনি। শহীদ হন সম্পাদিকা সেলিনা পারভীন । প্রতিভাময়ী কবি ছিলেন মেহেরুনেসা, 


ঢাকাসহ সারা দেশে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টা ধরে ঘটে এমন অনেক নির্মম হত্যার 
ঘটনা । ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী । ১৯৪৮ সালে 
পাকিস্তান গণপরিষদে তিনিই প্রথম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেছিলেন । 
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৮৫ বছরের বৃদ্ধ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে তার কুমিল্লার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে 
পাকিস্তানিরা তাকে হত্যা করে। ৮৪ বছরের বৃদ্ধ যোগেশচন্দ্র ঘোষ জীবনের 
বেশিরভাগ সময় রসায়নের অধ্যাপনা করেছেন । এক সময় তিনি ছিলেন ঢাকার জগন্নাথ 
কলেজের অধ্যক্ষ । তীর প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান ছিল খুব বিখ্যাত। ৭৮ বছর 
বয়সী রণদাপ্রসাদ সাহা জন্মেছিলেন গরিবের ঘরে । নিজের চেষ্টায় অনেক বড় 
হয়েছিলেন। জনহিতকর অনেক কাজ করেছিলেন বলে তাকে বলা হত দানবীর । 
চট্টগ্রামের কুডেশৃরীর প্রতিষ্ঠাতা, বিখ্যাত সমাজসেবক নতুনচন্দ্র সিংহ। তারা সবাই 
নির্মম হত্যার শিকার হন। শিকার হন সুর সাধক আলতাফ মাহমুদ । ‘আমার ভাইয়ের 
রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেবুয়ারি' গানটিতে সুর দিয়ে অমর হয়ে আছেন। 


মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী । পাকিস্তানি 
সৈন্যরা তাতে আরো বিপাকে পড়ে যায়, হয়ে পড়ে কোণঠাসা । বুঝতে পারে তাদের 
পরাজয় সুনিশ্চিত । তাই তারা বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি করার ষড়যন্ত্র করে । এদেশের 
চিনতাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সৃজনশীল ব্যক্তিদের হত্যা করার জন্য নতুনভাবে পরিকল্পনা করে। 
করে । ১৯৭১ সালের ১০ থেকে ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকার বাড়ি বাড়ি থেকে তুলে 
নিয়ে যায় দেশের বিশিষ্ট ও প্রতিভাবান মানুষকে ৷ এঁদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও 
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আনোয়ার পাশা; ইতিহাসের অধ্যাপক সনেতাষচন্দ্র ভট্টাচার্য ও গিয়াসউদ্দিন আহমদ; 
ইংরেজির অধ্যাপক রাশীদুল হাসান । ছিলেন সুপরিচিত সাহিত্যিক-সাংবাদিক শহীদুন্লা 
কায়সার, সাংবাদিক সিরাজউদ্দীন হোসেন, নিজামউদ্দীন আহমদ ও আ.ন.ম গোলাম 
মোস্তফা; খ্যাতনাম চিকিৎসক ফজলে রাব্বী, আব্দুল আলীম চৌধুরী ও মোহাম্মদ 
মোর্তজা। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ছিলেন প্রখ্যাত নাট্যকার ও কৃতী শিক্ষক। অধ্যাপাক 
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ছিলেন রবিন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের কৃতী ছাত্র । অধ্যাপক 
আনোয়ার পাশা কবিতা ও উপন্যাস লিখেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এঁদের 
ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া গিয়েছিল মিরপুর ও রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে, কারো কারো 
লাশও পাওয়া যায়নি। তাদের স্মরণে আমরা প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বরকে ‘শহীদ 
বুদ্ধিজীবী দিবস’ হিসেবে পালন করি। 
এই শহীদদের রক্তে ভিজে আছে বাংলাদেশের মাটি । যেমন তাদের জন্য ভিজে আছে 
স্বজনদের চোখ । দেশের জন্য যীরা প্রাণ দিলেন, তারা এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান, তীরা 
আমাদের অতি আপনজন, পরমাত্বীয়। তাদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা বাংলাদেশের 
স্বাধীনতা পেয়েছি। আমরা তাদের ভুলব না। 

শফিউল আলম 


পাঠ শিখি 


১. “আমরা তীদের ভুলব না’ লেখাটির মূলভাব জেনে নিই 


বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আমাদের চরম মূল্য দিতে হয়েছে। প্রায় ন মাসের 
মুক্তিযুদ্ধে প্রাণদান করেছেন এ দেশের অজস্র মানুষ । তাদের মধ্যে আছেন কৃষক- 
শ্রমিক-ছাত্র-শিক্ষক-পুলিশ-সেনাবাহিনীর সদস্যসহ নানা পেশার মানুষ । প্রাণ 
দিয়েছেন অনেক সরকারি - বেসরকারি চাকরিজীবী । ২৫শে মার্চ মাঝ রাতে 
নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের, নিরীহ মানুষদের ৷ 
মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে 
দেশের খ্যাতনামা বরেণ্য ব্যক্তিদের । পাকিস্তানি সেনারা এ দেশের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী 
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দোসর রাজাকার, আলবদর ও আল-শামস্‌ বাহিনীর সহযোগিতায় এই নির্মম হত্যাকান্ড 
স্বাধীনতা অর্জন করেছি। যাদের মহান ত্যাগ ও প্রাণদান আমাদের স্বাধীনতার সাথে 
মিশে আছে, আমরা তাদের ভুলব না। 
২. শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার শিখি 


বরেণ্য __ শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করার যোগ্য, মান্য । __ অনেক বরেণ্য 
শিক্ষক স্বাধীনতার জন্য প্রাণদান করেছেন। 

নির্বিচার -___ কোনো রকম বাছ-বিচার ছাড়া । ___ ২৫শে মার্চ গভীর রাতে 
পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় নির্বিচার হত্যা চালিয়েছে। 


ঠাডা মাথায় __ ধীরে সুস্থে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে । ___ পাকিস্তানি সেনারা ঠাণ্ডা 
মাথায় এ দেশের সাধারণ ও নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। 
পরিকল্সিতভাবে___ পরিকল্পনা করে, আগে থেকে ঠিকঠাক করে । ___ পাকিস্তানি 


সেনারা পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। 
মেধাবী = মেধাসম্পন্ন, বুদ্ধিমান, ধীমান তৃষা খুবই মেধাবী মেয়ে। 


নীল নকশা __ ঘরবাড়ি নির্মাণের আগে বাড়ির পরিকল্পনা যে নীল কাগজে 
আঁকা হয় তাকে ‘নীল নকশা’ বা Blue 7710 বলে । শাব্দিক 
অর্থের বাইরেও এর একটি ভিন্ন অর্থ আছে। ষড়যন্ত্রমূলক 
হয়। __ পাকিস্তানি সেনারা এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা 


করার জন্য একটি নীল নকশা তৈরি করেছিল। 
কোণঠাসা -__ এক জায়গায় আবদ্ধ হয়ে থাকা, অসুবিধায় পড়া। __ সদা 
রেখেছেন। 
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৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি 

. পরাজয় সুনিশ্চিত জেনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কী ষড়যন্ত্র করেছিল ? 
পাকিস্তান গণপরিষদে কে, কখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি 
জানিয়েছিলেন ? 

দর্শনের অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব কেমন মানুষ ছিলেন ? 

‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেবুয়ারি'-গানটিতে কে সুরারোপ করেছেন? 
পাকিস্তানি সৈন্যরা কখন কোণঠাসা হয়ে পড়ল ? 

কোন সাংবাদিক-সাহিত্যিক সংবাদ অফিসে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান ? 
তিন জন শহীদ সাংবাদিকের নাম কী কী? 

মুনীর চৌধুরী কেন বিখ্যাত ছিলেন ? 

শহীদ বুদ্ধিজীবী বলতে আমরা কাদের বুঝি ? 

কোন দিন কেন আমরা ‘শহীদ বুদ্ধিজীবী” দিবস পালন করি ? 

‘আমরা তাদের ভুলব না'- কাদের ভুলব না, কেন ভুলব না ? 


& 2 


ভ/টি এ থা গে লতি HAS 
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বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মোস্তফা কামাল 


এপ্রিল, ১৯৭১। 

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এগিয়ে আসছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে। তাদের বিরুদ্ধে 
প্রতিরক্ষা ঘাটি - আশুগঞ্জে, উজানীস্বরে আর এন্ডারসন খালের পাড়ে । 

কিন্তু তখনও দক্ষিণ দিকের নিরাপত্তা বাকি। 

কমান্ডারের নির্দেশে মুক্তিবাহিনীর একটা গ্লাটুন অবস্থান নিল দক্ষিণে - গঙ্গাসাগরের 
উত্তরে দরুইন গ্রামে । এ প্লাটুনে মাত্র দশ জন মুক্তিসেনা। আর তার অধিনায়ক হচ্ছেন 
সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল । 

মোস্তফা কামাল চব্বিশ বছরের প্রাণবন্ত যুবক। প্রচন্ড আত্মপ্রত্যয়ী । তার সাহস, বুদ্ধি 
ও কর্মতৎপরতায় সবাই মুগ্ধ । 
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মোস্তফা কামাল বিশ্বাস করতেন, সৈন্যদের মনোবলই আসলে দুর্ভেদ্য দুর্গ । আর 
তাদের সাহস যেন দুর্গের দেয়াল। তাই তিনি মাত্র দশ জন মুক্তিসেনা নিয়ে দরুইন গ্রামে 
প্রতিরক্ষা ঘাটি আগলাবার সাহস করলেন । 


১৬ই এপ্রিল, ১৯৭১। মোস্তফা কামাল খবর পেলেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী 
কুমিল্লা- আখাউড়া রেললাইন ধরে এগিয়ে আসছে। তাদের লক্ষ্য মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ 


মাত্র দশ জন সৈন্য নিয়ে শক্তিশালী পাকিস্তানি বাহিনীকে মোকাবেলা করা বাস্তবে 
অসম্ভব । তাই তিনি কমান্ডারের কাছে খবর পাঠালেন আরো মুক্তিসেনা পাঠাতে । 


১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১। ভোরবেলা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দরুইন গ্রামে মুক্তিসেনাদের 
ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করল। মোস্তফা কামাল বুঝতে পারলেন, এত কম শক্তি নিয়ে 
ওদের মোকাবেলা করা যাবে না। তাই তিনি আবারও কমান্ডারের কাছে সংবাদ 
পাঠালেন জরুরি সেনা সহায়তার জন্য । 


কিন্তু বাড়তি সেনা তো দূরের কথা, দু-তিন দিন ধরে তাদের নিয়মিত খাবার সরবরাহও 
বন্ধ। চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন মোস্তফা কামাল । সকলে মিলে অবস্থান নিলেন 
পরিখার মধ্যে । 


দুপুরের দিকে হাবিলদার মুনির আহমদের নেতৃত্বে এক প্লাটুন মুক্তিসেনা দরুইন গ্রামে 
এসে পৌছল। সেই সঙ্গে খাবারও এল ৷ কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল দরুইন নিরাপত্তা 
ঘাটিতে ৷ এ দিকে পাকিস্তানি শিবির থেকে গোলাবর্ষণও হল বন্ধ । 

১৮ই এপ্রিল, ১৯৭১। সকাল বেলা । সারা আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। ঈশান কোণ 
থেকে আসতে লাগল বৃষ্টিভেজা শীতল বাতাস। মুক্তিসেনারা ভাবলেন, বৃষ্টি এলে 
দুশমনদের হামলা থেকে কিছুটা রেহাই মিলবে । 

সারা সকাল নির্বিঘ্নে কাটল। পাকিস্তানি বাহিনীর ঘাটি থেকে কোনো রকম গোলাবর্ষণ 
হল না। কেবল ওদের একটা হেলিকপ্টার উড়ে গেল পশ্চিমে - উজানীস্বর পুলের দিকে । 


বেলা এগারটা । শুরু হল প্রচণ্ড বৃষ্টি । আর সেই সঙ্জে শুরু হল শত্রুর গোলাবর্ষণ । এগিয়ে 
আসতে থাকল পাকিস্তানি বাহিনী। তারা অবস্থান নিল মোগরা বাজারে ও 
গঙ্গাসাগরে। 
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বেলা বারটায় আক্রমণ আরো প্রবল হয়ে উঠল ৷ মুক্তিযোদ্ধাদের পাল্টা গুলি তার সামনে 
যেন কিছুই না। 
হঠাৎ একটা গুলি এসে বিধল মেশিনগানধারী মুক্তিবাহিনীর বুকে । সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে 
গেল মেশিনগান । মোস্তফা কামাল পাশেই ছিলেন । তিনি মুহূর্ত দেরি না করে চালাতে 
লাগলেন গুলি । 


মুক্তিসেনারা শত্রুর আক্রমণের আকস্মিকতা, দুততা ও তীব্বতায় হয়ে পড়ল হতবিহ্বল। 
পাকিস্তানি হানাদাররা সংখ্যায় অনেক । সঙ্গে ভারি অস্ত্রশস্ত্র । তারা দক্ষিণ, পশ্চিম ও 
উত্তর দিক থেকে এগিয়ে আসছে দরুইনের দিকে । মুক্তিযোদ্ধারা সংখ্যায় কম। ভারী 
অস্ত্রশস্ত্র তাদের তেমন নেই। এ অবস্থায় তাদের সামনে কেবল দুটি পথ খোলা - হয় 
সামনাসামনি যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করা, না হয় পূর্ব দিক দিয়ে পিছু হটে নিরাপদ আশ্রয়ে 
চলে যাওয়া । 


কিন্তু পিছু হটতে হলেও কিছুটা সময় দরকার । ততক্ষণ অবিরাম গুলি চালিয়ে ঠেকিয়ে 
রাখতে হবে হানাদার দুশমনদের | এ দায়িতু কে নেবে? 


আরো এক জন ঢলে পড়ল শত্রুর গুলিতে ৷ প্লাটুন কমান্ডার মোস্তফা কামাল পরিখার 
মুক্তিসেনা এর মধ্যেই নিহত হলেন । আরো দশ জন হলেন আহত । পিছু না হটলে সবার 
মৃত্যু অবধারিত। 

এ পরিস্থিতিতে মোস্তফা কামাল সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি একাই শত্রু ঠেকাবেন। একাই 
গুলি চালিয়ে যাবেন। মুক্তিসেনাদের যেমন করেই হোক বাঁচাতে হবে। তিনি 
সহযোদ্ধাদের দ্রুত পিছু হটার নির্দেশ দিলেন। তারা মোস্তফাকে একা ফেলে যেতে 
নারাজ । কিন্তু মোস্তফা তার সিদ্ধান্তে অটল । তিনি বললেন, আপনাদের অবিলম্বে পিছু 
হটতেই হবে। তা না হলে দুশমনরা সবাইকে শেষ করে দেবে । তিনি আবার আদেশ 
দিলেন, সময় নষ্ট করবেন না। সবাই দুত সরে যান। শেষ পর্যন্ত মোস্তফা কামালকে 
রেখে সহযোদ্ধারা সবাই খুব সাবধানে পিছু হটতে বাধ্য হলেন । 


হানাদাররা একেবারে কাছে এসে গেছে। কিন্তু তার গুলির তোড়ে তারা আর সামনে 
এগুতে পারছে 
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না। তিনি একাই যেন একটা দুর্ঘ। তার অদম্য সাহস যেন দুর্গের দুর্ভেদ্য দেয়াল। হঠাৎ 
একটা গোলা এসে পড়ল পরিখার মধ্যে । শত্রুর গোলার আঘাতে তার শরীর ঝাঝরা হয়ে 
গেল। তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। কিন্তু নিজের আত্মদানের বিনিময়ে রক্ষা পেল 
সাথী মুক্তিসেনাদের মহামূল্যবান জীবন । 
দরুইনের মাটিতে সমাহিত হয়ে আছে বীর মুক্তিসেনা মোস্তফা কামালের ক্ষতবিক্ষত 
দেহ। তার অনমনীয় দৃঢ়তা ও আত্মদান এ দেশবাসী কোনোদিন ভুলবে না। তিনি 
আমাদের গর্ব, আমাদের গৌরব । তিনি আমাদের অকুতোভয় “বীরশ্রেষ্ঠ' । বাংলাদেশ 
সরকার তাকে এই বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করে । 

ড. মাহবুবুল হক 


পাঠ শিখি 


১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও ব্যবহার শিখি 

প্রতিরোধ __ বাধা দেওয়া। __ শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা সৈনিকের 
কর্তব্য। 

নিরাপত্তা __ বিপদহীন বা নিরাপদ অবস্থা । -_ আমরা সবাই জীবনের 
নিরাপত্তা চাই। 

প্রীটন __ সেনাদলের উপ-বিভাগ | __ সেনা অধিনায়ক যুদ্ধক্ষেত্রে আরও 
কয়েক প্লাটুন সৈন্য পাঠালেন । 

কমান্ডার __ অধিনায়ক । যিনি সেনাদের আদেশ নির্দেশ দেন। __ 
কমান্ডারের আদেশে সৈন্যরা সামনে এগিয়ে গেল। 

আত্মপ্রত্যয়ী __ নিজের ওপর আস্থা আছে এমন । -_ এ কাজে তিনি যথেষ্ট 
আত্মপ্রত্যয়ী । 

পরিখা -__ শত্রুর আক্রমণ রোধ করার জন্য তৈরী গর্ত। ___ সৈন্যরা পরিখার 
মধ্যে থেকে গুলি চালাচ্ছে। 

হাবিলদার __ সিপাইদের সর্দার | __ হাবিলদারের নেতৃত্বে সিপাইরা জায়গাটা 
পাহারা দিচ্ছে। 
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স্বস্তি __ উদ্দেগমুত্ত অবস্থা । __ বিপদ কেটে যাওয়ায় সবাই স্বস্তির 


নিঃশ্বাস ফেলল। 

নির্বিম্বে -_ নিরাপদে, বাধাহীনভাবে। যাত্রীরা নির্বিঘ্নে নদী পার হল। 

আকস্সিকতা __ হঠাৎ ঘটে যাওয়ার অবস্থা। __ শত্রুর আক্রমণের 
আকস্মিকতায় সৈন্যরা দিশেহারা হয়ে পড়ল। 

হতবিহ্বল __ হতবুদ্ধি বা দিশেহারা অবস্থা । __ হঠাৎ আগুন লাগায় 
বস্তির লোকেরা হতবিহ্বল হয়ে পড়ল। 

অবধারিত __ নিশ্চিত, অবশ্যই হবে এমন। __ মৃত্যু অবধারিত জেনেও 
মুক্তিসেনারা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। 

নাজুক -__ ভঙ্গুর, জটিল ।__ পরিস্থিতি ক্রমেই নাজুক হয়ে উঠল। 

নারাজ -_ রাজি না এমন, অসম্মত। __ সহযোদ্ধাকে একা ফেলে 
মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হঠতে নারাজ । 

তোড়ে -__ স্রোতের বেগে। __ গুলির তোড়ে শত্রুরা আর এগিয়ে আসতে 
পারছিল না। 

২. আরো জেনে নিই 


বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মোস্তফা কামাল - একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বীর সৈনিক। তীর 
জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ভোলা জেলার দৌলতখান থানার হাজিপুর 
গ্রামে। ২০ বছর বয়সে তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে 
মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যেসব বাংলাদেশের সৈনিক বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন, 
তিনি তাদের অন্যতম । 

ক. সৈন্যদের __ আসলে দুর্ভেদ্য দুর্গ । 

খ. কিছুটা = নিঃশ্বাস পড়ল দরুইন নিরাপত্তা ঘাটিতে। 

গ. সারা সকাল __কাটল। 


আমার বাংলা বই ৬৫ 


ঘ. কিন্তু __ হটতে হলেও কিছুটা সময় দরকার । 
ঙ. তার গুলির __ তারা আর সামনে এগুতে পারছে না। 
৪. বিপরীত শব্দ লিখি 


দোস্ত 2: 
৫. পাঠ অনুসরণে নিম্নলিখিত ঘটনার পাশে তারিখবাচক শব্দ লিখি 

ক) পাকিস্তানি বাহিনীর কুমিল্লায় প্রবেশ __ ১৬ ই এপ্রিল 

খ) দরইন গ্রামে হানাদার বাহিনীর গোলাবর্ষণ __ 

গ) মোস্তফা কামালের শাহাদাত বরণ = 

এবার আমাদের জাতীয় দিবসগুলোর পাশে তারিখবাচক শব্দ লিখি 

ক) শহীদ দিবস __ ২১শে ফেবুয়ারি 

খ) স্বাধীনতা দিবস __ 

গ) বাংলা নববর্ষ = 

ঘ) শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস __ 

ও) বিজয় দিবস = 
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৬. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি 


তা রে শ্র এ এ 


ঝ. 


এ 


. নিরাপত্তা অসম্পূর্ণ ছিল কোন দিকে ? সে জন্য কী করা হয়েছিল ? 


দরুইন গ্রাম কোথায় ? সেখানে কারা অবস্থান নিয়েছিল ? 
মোস্তফা কামাল কী বিশ্বাস করতেন ? 


, ১৬ই এপ্রিল, ১৯৭১ মোস্তফা কামাল কমান্ডারের কাছে কী খবর 


পাঠিয়েছিলেন ? 


. দরুইন নিরাপত্তা ঘাটিতে স্বস্তির নিঃশ্বাস বইল কেন ? 
. মুক্তিসেনারা কেন হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন ? তাদের সামনে কোন দুটি পথ 


খোলা ছিল? 
নিলেন ? 


. বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা কামালের কবর কোথায় ? বাংলাদেশ সরকার 


মোস্তফা কামালকে কী উপাধিতে ভূষিত করেছে ? 


৭. বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মোস্তফা কামাল সম্পর্কে দশটি বাক্যের একটি অনুচ্ছেদ 
লিখি। 
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এত হাঁসি কোথায় পেলে 


১৪ 


হু 


CEE HEHE 
HR 
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পাঠ শিখি 


১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই 
ছোট্ট শিশুর আদুরে মুখ, তার আধ আধ ভাষা সবার প্রিয় ছোট্ট শিশুর কথা, তার 
অনাবিল অবিরল শব্দগুচ্ছ যেন নদীর কলকল শব্দের মতো। শিশুর খলখল 
হাসিকে কবি বলেছেন খলখলানি। শিশুর রঙিন ঠোট যেন সাদা কলমি ফুলের 
মতোই সুন্দর । শিশুর হাটা চলাও ভারি সুন্দর, যেন গাছের পাতায় দোলা লাগার 
মতো । আসলে হোট্ট শিশুর সব কিছুই সুন্দর ৷ শিশু সবার আদরের । 

২. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই 


খলখলানি __  খলখল শব্দ । শিশুর কথাকে কবি বলেছেন খলখলানি। 

গাঙ -_ ছোট্ট নদী। 

টুইটুবানি __  টইটুস্কুর, কানায় কানায় ভরা। 

ঝামুর ঝুমুর __  নুপুরের শব্দ । 

জোছনা ফিনিক __ ফিনকি দিয়ে চাদের জোছনা ছড়ানোর সৌন্দর্য । 

উড়উড়ানি __ উডুউডু মনের ভাব। 

ছড়ার গড়ার গড়গড়ানি __ সুন্দর ছড়ার সুর ও ছন্দের গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ । 
৩. ডান দিক থেকে শব্দ এনে খালি ঘরে বসাই 

(ক) এত কথার — কলকলানি 

(খ) গাঙের তি গুলগুলানি 

(গ) পাটের বনের -__ গড়গড়ানি 

(ঘ) ছড়ার গড়ার = খলখলানি 

(৬) কলমি ফুলের -__ দুলদুলানি 

(৮) কোন সে লতার -_ বউটুবানি 

(ছ) আদরে — ফুলছড়ানি 

(জ) জোছনা __ ফিনিক 

(ঝ) রঙিন — ঠোটে 
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৪. খালি জায়গায় কবিতার ঠিক লাইনটি লিখি 
ক. কে দিয়েছে রঙিন ঠোটে 


কবি জসীমউদ্দীন ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর ফরিদপুর জেলার 
তাস্কুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । গ্রাম বাঙলার প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের 
জীবন নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। তার কবিতায় পল্লীজীবন বেশি উঠে 
এসেছে বলে তাকে বলা হয় “পল্লীকবি'। তবে তিনি অনেক সুন্দর গদ্যও রচনা 
করেছেন। তার লেখা ভ্রমণ কাহিনী ও আত্মজীবনী অত্যন্ত সুন্দর । তিনি 
ছোটদের জন্য অনেক সুন্দর লেখা লিখেছেন। তার বিখ্যাত কবিতা ‘কবর’ এবং 
বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ “নকশী কীথার মাঠ’ ও “সোজন বাদিয়ার ঘাট” । ছোটদের জন্য 
তার লেখা ‘ডালিম কুমার” ‘হাসু’ ও “এক পয়সার বাশি’ । তিনি ১৯৭৬ সালের 
১৪ই মার্চ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। 
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ৃ > “Ak 


১ (যারা তে 


গানের দেশে প্রাণের উল্লাস 


আমরা গান করি, গীত গাই, আর সংগীতসাধনা করি । এই সাধনা বাকশিল্পের অঙ্গ । 
মানুষ কথা বলে, বাক্য তৈরি করে, ধ্বনি উচ্চারণ করে_ এগুলো বাকশিল্প নামে 
অভিহিত। যে সুন্দর করে কথা বলতে পারে, সবাই তার প্রশংসা করে। যে সুন্দর করে 
কথা বলে তাকে বলা হয় চারুবাক। শুধু কথা বলা নয়, যে সুন্দরভাবে গান করতে পারে 
তাকে সবাই ভালোবাসে ৷ কে না ভালো গান শুনতে পছন্দ করে? 

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ ভাব প্রকাশ করার জন্য গান করে এসেছে । কাজে উদ্দীপনা 
সৃষ্টির জন্য শ্রমজীবী মানুষ সমস্বরে গান করে থাকে । এগুলোকে বলা হয় শ্রমসংগীত। 
গায়। ধান কাটার সময়, ফসল তোলার সময় কৃষক গান করে। এভাবে মানুষ শ্রমের 
সঙ্গে বিনোদনকে যুক্ত করে । তখন শ্রম হয়ে ওঠে আনন্দদায়ক । বাড়িতে জন্মদিনের 
অনুষ্ঠান হলে ছেলেমেয়েরা গান করে । বিয়ের উৎসবেও গান গাওয়া হয় । 

মানুষের আনন্দ আছে, দুঃখও আছে। আনন্দ প্রকাশ করার জন্য কিংবা দুঃখ প্রকাশ করার 
জন্য মানুষ গান রচনা করেছে, সেই গান গেয়েছে। অন্যরা সেই গান শুনেছে । এইভাবে 
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আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশের মানুষ সংগীতের জগতে বিচরণ করছে। 

ছয় খতুর দেশ বাংলাদেশ প্রতিটি খতুতে প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটে । সেই পরিবর্তন 
ছাপ ফেলে মানুষের মনে । মনে তাদের যে ভাব জাগ্রত হয় তারই প্রতিফলন ঘটে 
কথায়, কাব্যে, সংগীতে ৷ বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য আছে। এসব 
বৈশিষ্ট প্রতিফলিত হয় গানের ভাবে, কথায় আর সুরে । সে জন্য অনেকেই এ দেশকে 
বলে গানের দেশ’ । 

গান শোনা যত সহজ, গান গাওয়া তত সহজ নয়। সংগীতসাধনা একটি কঠিন কাজ। 
সংগীতে পারদর্শী হবার জন্য প্রতিদিন রেওয়াজ করতে হয়। উপযুক্ত গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করে তার নির্দেশ অনুযায়ী সাধনা করলে সংগীত জগতে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়। 
সুকণ্ঠ গায়ক আর সুকণ্ঠী গায়িকা সকলের প্রিয় হয়ে উঠতে পারে । চিরকাল এই 
উপমহাদেশের বিখ্যাত সংগীত সাধকেরা পৃথিবীর মানুষকে মনত্রমুগ্ধ করে এসেছেন। 
সেজন্য তারা সারা পৃথিবীতে প্রশংসিত হয়েছেন। আব্বাসউদ্দীন, আব্দুল আলীম 
কণ্ঠসংগীতে এবং ওস্তাদ আলাউদ্দিন খা ও ওস্তাদ আয়েত আলি খা যন্ত্র সংগীতে 
আমাদের এ দেশের গৌরব । তারা চিরকাল সংগীত সাধনা করেছেন । সে জন্য তাদের 
বলা হয় সংগীত সাধক । 


সংগীতের দুটো ক্ষেত্র আছে_ এক. কণ্ঠসংগীত, দুই. যনত্রসংগীত। সচরাচর 
কণ্ঠসংগীতের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয় যনত্রসংগীত। তবে শুধু ক্ঠসংগীত যেমন 
সম্ভব, তেমনি শুধু যনত্র-সংগীতও সম্ভব । 


বাশি, ঢোল, তবলা,করতাল, খোল, খঞ্জনি, হারমোনিয়াম, মাদল, একতারা, দোতারা, 
সেতার, সরোদ এই রকম অনেক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় কণ্ঠসংগীতের সহযোগী 
হিসেবে । যারা এসব যন্ত্র ব্যবহার করেন তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। বাশি বাজান 
যিনি, তিনি বংশীবাদক; ঢোল বাজান যিনি, তিনি ঢুলি; তবলা বাজান যিনি, তিনি 
তবলচি। 


গ্রাম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যেও সংগীত চর্চার এঁতিহ্য আছে। 
এসব গানকে সাধারনভাবে লোকসংগীত বলা হয়। লোকসংগীত সাধারণ মানুষের 
বাকপ্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যত্তি। লোকসংগীতে সমৃদ্ধ আমাদের দেশের কোনো 
অঞ্চলে আছে ভাওয়াইয়া, কোনো অঞ্চলে ভাটিয়ারি, কোনো অঞ্চলে বাউল গান, কোনো 
অঞ্চলে আছে মাইজভান্ডারী। এসব আঞ্চলিক গানের মধ্যে নারীশিল্পীদেরও অবদান 
আছে। 
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এগুলোকে বলা হয় মেয়েলি গীত। বাংলাদেশের মানুষ মনের নানা ভাব সংগীতের 
মাধ্যমে প্রকাশ করে । ধান উৎপাদন করে আমরা জীবন রক্ষা করি আর গানের মাধ্যমে 
আমরা অন্তরের আবেগ ও প্রাণের উল্লাস প্রকাশ করি। তাই বলা হয় ‘ধানের দেশ, 
গানের দেশ, এই আমাদের বাংলাদেশ । 


মনসুর মুসা 
পাঠ শিখি 


১. শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই 
সাধনা __ কঠোর ও আন্তরিক প্রচেষ্টা, তপস্যা । ___ বিজ্ঞানীদের সাধনার 
ফলে মানুষের জানার সীমা বেড়েছে। 
বাকশিল্প -_ কথা বলার কৌশল, উচ্চারণ সৌকর্ষ। কবিতা আবৃত্তি এক 
এতিহ্যবাহী বাকশিল্প। 
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অভিহিত __ 


নামাঙ্কিত, উক্ত, কথিত। - গ্রাম বাংলার অধিকাংশ গান 
লোকসংগীত নামে অভিহিত। 


উদ্দীপনা -___ উৎসাহ, আগ্রহ। ___ কাজে সাফল্য লাভের জন্য উদ্দীপনা 


শ্রমজীবী = 
শ্রমসংগীত __ 


বিনোদন -__ 


প্রতিফলন __ 


প্রয়োজন । 

শ্রমিক, কর্মজীবী ৷ শ্রমজীবী মানুষ দেশের প্রকৃত সম্পদ । 
পরিশ্রম করার সময়ে সৃষ্ট গান। __ ছাদ পেটার গান এক 
ধরনের শ্রমসংগীত। 

আমোদ, আনন্দদায়ক । __ পরিশ্রমের সঙ্গো বিনোদনের 
ব্যবস্থা রাখা দরকার । 

প্রতিবিস্বন, ছায়াপাত। । _ মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতিফলন ঘটে 
সংগীতে । 

দক্ষ, অভিজ্ঞ, সমর্থ । _ তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতে পারদর্শী । 
অভ্যাস, অনুশীলন __ভালো শিল্পীরা নিয়মিত রেওয়াজ করেন। 
ওস্তাদ, শিক্ষক । ___ গুরুর নির্দেশ অবশ্যই মানতে হবে । 
শিষ্যত্ গ্রহণ করেছিলেন । 


মন্ত্রমুগ্ধ __ মন্ত্ৰ শুনিয়ে মুগ্ধ করা | __ তানসেনের সংগীত সম্রাট আকবর 


লোকসংগীত _ 
I= 
অভিব্যক্তি __ 


মন্ত্রমুদ্ধ হয়ে শুনতেন । 

গ্রামের সাধারণ মানুষের গান। __ বাংলাদের লোকসংগীত 
অত্যনত জনপ্রিয় । 

সহজ ও স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত। ___ স্বতঃস্ফূর্ত গান মনকে 
নাড়া দেয়। 

প্রকাশ ।___ নাচের ভঙ্গিতে ভাবের অভিব্যক্তি ঘটে । 


২. প্রশ্নের উত্তর বলি আর লিখি 
ক. বাকশিল্প বলতে কী বুঝি ? 
খ. শ্রমসংগীত কী ? উদাহারণ দিই। 
গ. আমাদের দেশের তিনজন বিখ্যাত সংগীত শিল্পীর নাম বলি ও লিখি । 
ঘ. সংগীতের ক্ষেত্র কয়টি ওকীকী? 
ঙ. কণ্ঠসংগীতের সহযোগী বাদ্যযনব্রগুলোর নাম কী ? 
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. | লেখক পরিচিতি 

মনসুর মুসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের বাংলা বিভাগের 
অধ্যাপক । তিনি ভাষা শিক্ষক, ভাষা বিজ্ঞানী, গবেষক, বাংলা একাডেমীর 
প্রাক্তন মহাপরিচালক, প্রাবন্ধিক, সমালোচক ও অভিধানকার। তিনি শিশু 
একাডেমী প্রকাশিত ‘শিশু বিশ্বকোষ'-এর অন্যতম সম্পাদক । তিনি শিশুদের 
জন্য জীবনী, গল্প ও ছড়া লিখেছেন। 
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আশ্চর্য পাথরের কথা 


সেকালে মানুষ নানা কাজে পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করত। তাই পাথরের গুণাগুণ 
পরীক্ষা করায় ছিল মানুষের অফুরান আগ্রহ। নানা রকম রত্নবপাথর মানুষ এভাবেই 
আবিষ্কার করেছে। 

অনেক কাল আগের কথা । এশিয়া মহাদেশের ম্যাগনেশিয়া নামের একটা জায়গায় 
মানুষ এক অদ্ভুত পাথরের সন্ধান পেল। আশ্চর্য তার গুণ। দেখা গেল এ পাথরের 
কৌতুহলী মানুষ লোহার টুকরো সেই পাথরের কাছে নিয়ে বারবার পরখ করে দেখল । 
প্রত্যেক বারই দেখা গেল অদৃশ্য কোনো এক শক্তিতে পাথর সেগুলোকে কাছে টানছে। 
আর সেগুলো পাথরের গায়ে সঙ্গে এসে লেপ্টে বসছে। পাথরের এ অদৃশ্য আকর্ষণ শক্তি 
দেখে মানুষ বিস্মিত হল। এভাবেই আবিষ্কৃত হল চুম্বক পাথর। ম্যাগনেশিয়াতে এ 
পাথর পাওয়া গেল বলে সে জায়গার নাম অনুসারে এই আশ্চর্য পাথরের নাম রাখা হল 
ম্যাগনেটাইট। 
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এরপর আরো অনেক দিন কেটে গেল। চুম্বক পাথর নাড়াচাড়া করতে গিয়ে হঠাৎ 
মানুষের নজরে পড়ল এর আরো এক বিস্ময়কর গুণ । প্রথমে হয়তো কেউ লতা কিংবা 
সুতো দিয়ে একটা সরু লম্বা চুম্বক পাথর ঝুলিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। সে অবাক হয়ে লক্ষ 
করল, ঝুলন্ত অবস্থায় পাথরটা কেবল উত্তর-দক্ষিণমুখো হয়ে থাকে। পাথরের 
উত্তরমুখী প্রানত সরু দাগ দিয়ে তারপর সেটিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে রাখার চেষ্টা করা 
হল। কিন্তু অবাক ব্যাপার! পাথরটার উত্তরমুখী দিকটাকে কেবল উত্তরমুখী হয়ে 
থাকতেই দেখা গেল। 


উৎসাহী মানুষ ফের চুম্বক পাথর নিয়ে গবেষণায় মেতে উঠল । কিছুকাল পরে মানুষ চুম্বক 
পাথরের আরো একটা গুণ আবিষ্কার করল । একটা চুম্বক পাথরের উত্তর প্রানেতর কাছে 
অন্য একটা চুম্বক পাথরের উত্তর প্রানত আনা হলে, দেখা গেল প্রান্ত দুটো ছিটকে দূরে 
সরে যায়। কিন্তু একটা চুম্বক পাথরের উত্তর প্রানেতর কাছে অন্য চুম্বক পাথরের দক্ষিণ 
প্রানত আনা হলে, তারা একে অন্যকে আকর্ষণ করে এবং এক সঙ্গে লেগে থাকে । 


কৌতৃহলীমানুষ এবার ভাবতে থাকল পাথরটাকে কী কাজে লাগানো যায়। ক্রমে মানুষ 
অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে বুঝতে পারল, এ পাথরকে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগানো যায় 
দিক নিরুপণের কাজে । এই চুম্বক পাথরের একটা দিক সব সময় উত্তরমুখো হয়ে থাকে । 
দিক পশ্চিম বলে চিনে নেওয়া যায়। 

চুম্বকের এই গুণকে কাজে লাগিয়ে পরে বিজ্ঞানী আর্কিমিদিস আবিষ্কার করেছিলেন এক 
মহা প্রয়োজনীয় যন্ত্র । আমরা সে যন্ত্রকে কম্পাস বা দিগদর্শন যন্ত্র বলে জানি। 

রাতের আধারে কিংবা দিনের বেলায় আকাশ যখন মেঘে ঢাকা থাকে, তখন মানুষ 
সহজেই দিক ভুল করতে পারে । তাই গভীর অরণ্যে, ধু ধু মরুভূমিতে, অসীম মহাকাশে 
কিংবা অতল মহাসমুদ্রে পথ চিনে নিতে কম্পাস এখন মানুসের নির্ভরযোগ্য যন্ত্র । 
আধুনিক কম্পাসে দিক নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় কাটা। কিন্তু 
কম্পাসের মূলে রয়েছে চুম্বকীয় পাথরের সেই আশ্চর্য দিক নির্দেশক গুণ । 
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পাঠ শিখি 


১. শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই 


হাতিয়ার __ হাতে বহন করা যায় এমন অস্ত্রশস্ত্র । __ আদিম মানুষ 
পাথরের হাতিয়ার দিয়ে পশু বধ করত। 

অফুরান __ ফুরোয় না এমন। __ লেখাপড়ায় তার অফুরান আগ্রহ দেখে 
সবাই খুশি । 

রত্বুপাথর __ মণিমুক্তীজাতীয় পাথর । __ নানারকম রত্ব্পাথর সংগ্রহ কারও 
কারও শখ । 

পরখ -__ যাচাই ও পরীক্ষা, দোষগুণ বিচার। ___ জহুরিরা পরখ করে 
রত্নবপাথরের মূল্য নির্ধারণ করেন । 

গবেষণা __- কোনো বিষষে ব্যাপক ও গভীর অনুসনধান। __ বিজ্ঞানের 
অনেক আবিষ্কারের মূলে রয়েছে নিরনতর গবেষণা । 

২. আরও জেনে নিই 

আর্কিমিদিস _ প্রাচীন গ্রিসের সেরা গণিতবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী ও যন্ত্রপ্রকৌশলী । 
জন্ম আনুমানিক খিষপূর্ব ২৮৭ অন্দে, মৃত্যু খিষ্টপূর্ব ২১৩ অব্দে। 

কম্পীস __ কম্পাস (00170995) ইংরেজি শব্দ । এটি দিক নির্ণয়ের যন্ত্র। এ 
যন্ত্রে সুচালো শলার ওপর সরু চুম্বকপাত বসানো থাকে । চুম্বক 
পাতের প্রানত দুটি সব সময় উত্তর-দক্ষিণ দিক নির্দেশ করে। 
কম্পাস অনেক ধরনের হয়ে থাকে । জাহাজের নাবিকেরা ব্যবহার 
করেন নৌ-কম্পাস। বৈমানিকেরা ব্যবহার করেন জাইরো 
কম্পাস। আর দৈনন্দি কাজে ব্যবহৃত হয় পকেট কম্পাস। 

৩. উত্তরগুলো বলি ও লিখি 

ক. মানুষ কীভাবে নানারকম রত্রপাথর আবিষ্কার করে ? 

খ. কোন জায়গায় মানুষ এক ‘অদ্ভূত পাথরের’ সন্ধান পায়? পাথরটির কী গুণ ছিল ? 

গ. কীভাবে চুম্বক পাথর আবিষ্কৃত হয় ? 

ঘ. ম্যাগনেট বা চুম্বক কথাটি কোন শব্দ থেকে এসেছে ? 

উ. চুম্বক পাথরের নাম ম্যাগনেটাইট রাখা হয়েছে কেন ? 

চ. ঝুলন্ত অবস্থায় চুম্বক পাথরের কোন বিস্ময়কর গুণ মানুষের নজরে পড়ে ? 
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দুটো চুম্বক পাথরের প্রান্ত কাছাকাছি আনা হলে কী দেখা যায়? 

চুম্বক পাথর দিয়ে কীভাবে দিক নির্ণয় করা যায় ? 

কোন বিজ্ঞানী চুম্বক পাথর দিয়ে এক মহা প্রয়োজনীয় যন্ত্র আবিষ্কার করেন? 
যন্ত্রটির নাম কী ? 

এ. আধুনিক কম্পাসে দিক নির্ণয়ের জন্য কী ব্যবহৃত হয় ? 


A 


. বিপরীত শব্দ লিখি 
আকর্ষণ — বিকৰ্ষণ 
অদৃশ্য == 
কাছে et 
উত্তরমুখী __ 
| ডাল পাশ থেকে উপযুক্ত বিশেষণ খুঁজে নয় শূন্য স্থানে বলাই । 
দাগ অদৃশ্য 
__ আগ্রহ গভীর 
ই শক্তি ধুধু 
=" অরণ্য চুম্বকীয় 
= মরুভূমি অফুরান 
মহাসমুদ্র অতল 
= পাথর কৌতুহলী 
টি মানুষ সরু 
. চুম্বকের বিস্ময়কর গুণগুলো কী কী লিখি। 
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কাজী কাদের নেওয়াজ 


বাদশাহ আলমগীর- 
কুমারে তাহার পড়ইত এক মৌলবী দিল্লীর ৷ 
একদা প্রভাতে গিয়া 
দেখেন বাদশা _ শাহজাদা এক পাত্র হস্তে নিয়া 
ধুয়ে মুছে সব করিছেন সাফ সঞ্চারি অঙ্গুলি । 
শিক্ষক মৌলবী 
ভাবিলেন, আজি নিস্তার নাহি, যায় বুঝ তার সবি। 
স্পর্ধার কাজ, হেন অপরাধ কে করেছে - কোন কালে । 
ভাবিতে ভাবিতে চিন্তার রেখা দেখা দিল তার ভালে । 
8 হঠাৎ কী ভাবি উঠি 
কহিলেন, আমি ভয় করি নাক, যায় যাবে শির টুটি, 
শিক্ষক আমি শ্ৰেষ্ঠ সবার 
দিল্লীর পতি সে তো কোন ছার, 
ভয় করি নাক, ধারি নাক ধার, মনে আছে মোর বল, 
বাদশাহ শুধালে শাস্ত্রের কথা শুনাব অনর্গল । 
যায় যাবে প্রাণ তাহে, 
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প্রাণের চেয়েও মান বড়, আমি বোঝাব শাহানশাহে। 


তার পরদিন প্রাতে 
বাদশাহর দূত শিক্ষকে ডেকে নিয়ে গেল 


ত। 


শিক্ষকে ডাকি বাদশাহ কহেন, "শুনুন জনাব তবে, 


পুত্র আমার আপনার কাছে 
সৌজন্য কি কিছু শিখিয়াছে ? 
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নিজ হাতে যবে চরণ আপনি করেন প্রক্ষালন, 
পুত্র আমার জল ঢালি শুধু ভিজাইছে ও চরণ । 


ঢু মা চি 
EFL 
EBB 
৪888 
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পাঠ শিখি 


১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই এবং ব্যবহার শিখি 


কুমার __ 


শাহজাদা _ 


সরি ___ 
কুর্নিশ = 


শাস্ত্র = 


রাজার ছেলে (রাজকুমার) __ আগের দিনে হাতি- ঘোড়া চড়ে 
কুমার শিকারে যেতেন । 

বাদশার পুত্র । -_ বাদশাহ শাহজাদাকে সুশিক্ষা দিয়েছেন । 
পানি। __ শ্রাবণের বারিধারায় মাঠ-ঘাট ভরে গেছে। 
পা।-__পিতার চরণে হাত রেখে পুত্র দোয়া চাইল। 

আনন্দিত। -_ ঈদের দিন শিশুরা খুব পুলকিত হয়। 

হৃদয়ে, মনে ৷ (শব্দটি কবিতায় ব্যবহৃত হয়) 

চোখ ।-_একটু আদর পেয়ে দুঃখী ছেলেটির নয়ন অশুসজল হয়ে উঠল । 
কপাল, অদৃষ্ট, ভাগ্য । __ মা শিশুটির ভালে চুমু একে দিলেন । 
দর্প, বাড়। __ তার স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হয়েছি। 

মাথা ।-___ অন্যায়ের কাছে কখনও শির নত করব না। 

একটানা, অবিরাম । ___ ছোট্ট মেয়ে মিনি তার বাবার সঙ্গে অনর্গল 
কথা বলে চলেছে। 

বাদশাহ, রাজাধিরাজ। __ শাহানশাহ আলমগীর ছিলেন একজন 
মহত্প্রাণ শাসক। 

দুর্গ । -_ তিতুমীরের বাশের কেল্লা ইতিহাসে বিখ্যাত। 

ভদ্রতা, শিষ্টাচার ।___ তার সৌজন্য আমাদের মুগ্ধ করেছে। 
ধোওয়া, পানি দিয়ে পরিষ্কার করা । ___ তিনি হাত-পা প্রক্ষালন 
করে ঘরে ঢুকলেন । 

মনে করি, স্মরণ করি। (শব্দটি শুধু কবিতায় ব্যবহৃত হয়। 

মাথা নত করে অভিবাদন করা ।-_উজির বাদশাহকে কৃর্িশ করলেন। 
অনুশাসন, ধর্মগ্রন্থ ৷ __ শাস্ত্রের প্রতি সম্মান জানানো উচিত। 


২. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি এবং লিখি 
(ক) বাদশাহ আলমগীরের পুত্রকে কে পড়াতেন? 
(খ) একদিন সকালে বাদশাহ কী দেখতে পেলেন? 
(গ) বাদশাহকে দেখে শিক্ষক প্রথমে কী ভাবলেন? 
(ঘ) প্রাণের চেয়েও মান বড়’ - শিক্ষক এ কথা বললেন কেন? 
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(ঙ) বাদশাহ আলমগীর শিক্ষককে প্রথমে কী বললেন? 

(চ) শিক্ষক কী বলে বাদশাহর সুনাম করলেন? 

. বাদশাহ আলমগীর তীর পুত্রের শিক্ষককে কেন্লায় ডেকে পাঠিয়েছেন । শিক্ষক ভয়ে 
ভয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তারপর বাদশাহ ও শিক্ষকের মধ্যে কথা হল। 
কী কথা হল তালিখি। 

বাদশা = শুনুন জনাব, আমার ছেলে আপনার কাছে আদব শেখে নি। আমি 
নিজের চোখে তা দেখেছি। 

শিক্ষক _ জীহাপনা, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, দয়া করে একটু খুলে বলুন। 
বাদশা =? 


শিক্ষক = ? 
. ক্ষ, স্মা্ত্র- প্রত্যেকটি যুত্তবৰ্ণ ব্যবহার করে তিনিটি করে শব্দ লিখি । যেমন - 
ক্ষ=ক্+য -_- ক্ষয়, শিক্ষা, সক্ষম 
স্ব=স্+ব — 
স=স্+ম == 
স্ত্রন্স্+ত্+র 
ৃ বিপরীত গুলো ঠিকমতো সাজাই 
অপযশ 
রী অবনত 


* | কবি পরিচিতি 


কবি কাজী কাদের নেওয়াজ ১৯০৯ সালের ১৫ই জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের 
মুর্শিদাবাদ জেলার তালিবপুর গ্রামে জনগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ও বিটি পাশ করেন। তিনি চাকরি 
দায়িত পালন করেন। তিনি নীতিকথা ও কাহিনীমূলক শিশুতোষ কবিতার জন্য 
খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৮৩ সালের ৩রা জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন। 
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জলপরী ও কাঠুরের গল্প 
ঈশপ 


কোনো এক বনে এক কাণুরিয়া রোজ কাঠ কাটতে যেত। ভারি গরিব সে। দৈনিক কাঠ 
বিক্রি করে যা রোজগার করত তাই দিয়ে কোনোরকমে খেয়ে-পরে দিন চলত। একদিন 
এক নদীর ধারে সে গেল কাঠ কাটতে । সেখানে গিয়ে একটা গাছে যেই কুড়াল দিয়ে ঘা 
নদী। তা ছাড়া তাতে কুমিরের ভয় ছিল ভয়ানক । তাই নিরুপায় হয়ে কাঠুরিয়া সেই 
গাছের গোড়ায় বসে কাদতে লাগল। 

সে এতই গরিব যে তার আবার একটা কুড়াল কেনার মতো সংগতি ছিল না। তাই কী 
উপায় করবে, গাছের গোড়ায় বসে বসে সে ভাবতে লাগল । যত ভাবে ততই তার চোখ 
দিয়ে পানি পড়ে । 

এমনি করে কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর হঠাৎ এক জলপরী নদীর মধ্য থেকে উঠে দীড়িয়ে 
তাকে প্রশ্ন করল, তুমি কাদছ কেন? 
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জলপরী বলল, আচ্ছা তোমার কুড়াল আমি এনে দিচ্ছি, তুমি কেঁদো না। এই বলে 
তৎক্ষণাৎ নদীতে ডুব দিয়ে একখানা সোনার কুড়াল তুলে এনে জলপরী জিজ্ঞাসা করল, 
এটা কি তোমার ? 
কাঠুরিয়া ভালো করে দেখে বলল, না। 
সঙ্গে সঙ্গে আবার পানির মধ্যে ডুব দিয়ে একটা রুপার কুড়াল নিয়ে এসে জলপরী 
জিজ্ঞাসা করল, তবে এটা কি তোমার ? 
এবারও কাণুরিয়া বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করে বলল, না, এটাও নয়। 
তখন জলপরী আবার ডুব দিয়ে একটা লোহার কুড়াল এনে তাকে দেখাল । কাণুরিয়া 
এতক্ষণ পরে নিজের কুড়ালখানি চিনতে পেরে সানন্দে বলে উঠল, হ্যা, এটাই আমার । 
জলপরী কাণুরিয়ার এই সততা দেখে মুগ্ধ হল। সে তাকে তার নিজের কুড়ালটি তো 
ফিরিয়ে দিলই, উপরন্তু সোনার ও রুপার কুড়াল দুটিও উপহার দিয়ে পানির মধ্যে 
অদৃশ্য হয়ে গেল। 
এতখানি সোনা ও রুপা পেয়ে কাণুরিয়ার অবস্থা বেশ ভালো হয়ে গেল। কেননা সেই 
কুড়াল দুটি বাজারে বিক্রি করে সে অনেক টাকা পেল, তাতেই তার দিন কাটতে লাগল 
খুব সুখে ও স্বচ্ছন্দে। 
এদিকে হল কি, এই গল্পটি তার মুখ থেকে শোনার পর আর একজন কাণুরিয়ার মনে বড় 
লোভ জন্মাল। সে একদিন চুপিচুপি সেই নদীর ধারে গাছ কাটতে গিয়ে ইচ্ছে করে তার 
কুড়ালটা পানির মধ্যে ফেলে দিল । তারপর সেখানে বসে অভিনয় করে কাদতে লাগল। 
তার কান্না খুনে আবার সেই জলপরী সেখানে আবির্ভূত হল। পূর্বের মতো এবারও প্রথমে 
একটি সোনার কুড়াল তুলে সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, এটা কি তোমার? 
সুর্যের আলো পড়ে সোনার কুড়ালটি ঝলমল করে উঠল । তাই দেখে কাঠুরিয়ার চোখ 
দুটি লোভে চকচক করে উঠল । সে সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলল, হ্যা, এটাই আমার । 
তৎক্ষণাৎ জলপরী টুপ করে সেখানে ডুব দিয়ে কোথায় চলে গেল আর উঠল না। 
লোভী কাঠুরিয়াটি হায় হায় করতে লাগল এবং নিজের কপালে নিজে চড় মারতে মারতে 
বলল, হায়! হায়! কেন মিথ্যা কথা বলতে গেলাম, তাই তো আমার এমন শাস্তি হল! 
সোনার ও রুপার কুড়াল পাওয়া তো দুরে থাক, নিজের যে লোহার কুড়ালটি ছিল তাও 
হারালাম । 

(ছোটদের বিশ্বসাহিত্য থেকে সংকলিত) 
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পাঠ শিখি 


১. জেনে নিই 
সততার মূল্য অতুলনীয় । সৎ মানুষকে সবাই ভালোবাসে । সততার পুরস্কার 


পাওয়া যায়। লোভ মানুষকে পতনের দিকে নিয়ে যায়। লোভী মানুষকে কেউ 
পছন্দ করে না। কথায় বলে - লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু । 
২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই 
কাঠুরিয়া ___ কুঠার দিয়ে গাছ বা কাঠ কাটা যার পেশা । _ কাঠুরিয়া বনে 
কাঠ কাটতে গেল। 
কুড়াল -__ কুঠার, কাঠ কাটার অস্তর। _ কুড়াল দিয়ে কাঠ কাটা হয়। 
জলপরী -___ পানিতে বসবাসকারী পাখাযুক্ত কাল্পনিক সুন্দরী নারী। __ 


জলপরী সত্যবাদী কাণুরিয়াকে পুরস্কার দিল। 
সানন্দে __ পরম আনন্দে, আনন্দের সাথে । __ ফুটবল খেলতে আমি 
সানন্দে রাজি হলাম । 


সংগতি -___ সংস্থান, উপায় ।___কুঠার কেনার সংগতি তার ছিল না। 
৩. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি 

ক. কাঠুরিয়া রোজ কী করত? 

খ. কাণুরিয়ার দিন কীভাবে চলত? 

গ. কাঠুরিয়া কেন কাদতে লাগল? 

ঘ. জলপরী কাণুরিয়াকে কী বলল? 

উ. কাণুরিয়ার সততা দেখে জলপরী কী করল? 

চ. কীভাবে কাণুরিয়ার অবস্থার পরিবর্তন হল? 

ছ. লোভী কাণুরিয়া কী করল? 
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৪. বিপরীত শব্দ লিখি 
গরিব, বিক্রি, কীদা, নিজ, সুখ, লোভ, শাস্তি, মুগ্ধ ৷ 
৫. সততা সম্পর্কে পাচটি বাক্য লিখি 


৬. | লেখক পরিচিতি 
আজ থেকে দুই হাজার দুই শত বছর পূর্বে গল্পকার ঈশপ গ্রিস দেশে 
জন্মেছিলেন । তিনি ছিলেন একজন সামান্য ক্রীতদাস । তখনকার দিনে রোম ও 
গ্রিসে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। তিনি কী ছিলেন, তার চেয়ে বড় কথা তিনি 


যে সাহিত্য রচনা করে গেছেন তা চিরসুন্দর ও চিরস্থায়ী। তার ভাব যেমন 
গভীর, ভাষা তেমনি সহজ ও সরল । তার প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যে কিছু না কিছু 
মূল্যবান উপদেশ আছে। তার নীতিমূলক গল্পগুলো বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । 
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চাষী 


রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী 


সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা, 
দেশ মাতারই মুক্তিকামী, দেশের সে যে আশা । 
দধীচি কি তাহার চেয়ে সাধক ছিল বড় ? 
পুণ্য অত হবে নাক সব করিলেও জড় । 
মুক্তিকামী মহাসাধক মুক্ত করে দেশ, 

সবারই সে অন্ন জোগায় নাইক গর্ব লেশ। 
ব্রত তাহার পরের হিত, সুখ নাহি চায় নিজে, 
রৌদ্র দাহে শুকায় তনু, মেঘের জলে ভিজে । 
আমার দেশের মাটির ছেলে, নমি বারং 
তোমায় দেখে চূর্ণ হউক সবার অহংকার । 


আমার বাংলা বই ৮৮ 


পাঠ শিখি 


১. কবিতার মুলভাব জেনে নিই 
বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের মানুষের খাদ্যের যোগান দেন কৃষকরা । 
কাজ কঠিন সাধনার কাজ । কবি তাই তাদের বড় সাধক বলেছেন, মাটির ছেলে 


বলেছেন। 
২. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও বাক্যে ব্যবহার করি 


সাধক __ 


মুক্তিকামী __ 


প্রীত বু এ 
ূ ূ 


কপ 
| 


দধীচি -_ 


সাধনা করেন যিনি; কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যিনি 
একান্তভাবে চেষ্টা করেন। __ লালন শাহ ছিলেন একজন বড় 
সাধক । 

মুক্তি কামনাকারী; ভ্রাণকারী। -_ বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য 
অনেক মুক্তিকামী মানুষ প্রাণ দিয়েছেন । 

একত্র । __ সভা করার জন্য তারা সবাই এক জায়গায় জড় 
হয়েছে। 

অতি সামান্য পরিমাণ; কণা; বিন্দু। __ নিজের কাজ নিজে 
করতে লেশমাত্র লজ্জা কোরো না। 

তপস্যা, সাধনা __ ছাত্রছাত্রীদের প্রধান ব্রত হল পড়াশুনা । 
উপকার । -_ শেরে বাংলা এ দেশের কৃষকদের অনেক হিতসাধন 
করেছেন। 

তাপে ৷ -_ বৈশাখের রৌদ্রদাহে মাঠ ফেটে চৌ-চির। 

দেহ ।-_ লোকটি দেখতে ক্ষুদ্রতনু, কিন্তু দারুণ সাহসী । 
নমস্কার করি; সম্মান জানাই (সাধারণত কবিতায় ব্যবহৃত হয়)। 
_ দেশের জন্য অকাতরে যারা প্রাণ করেছে দান, আমরা তাদের 
নমি। 


প্রাচীন ভারতের একজন খষি। তিনি অসুরদের ধ্বংস করার জন্য 
আমার বাংলা বই ৮৯ 


৫. পরের চরণটি লিখি 
ক. দধীচি কি তাহার চেয়ে সাধক ছিল বড় ? 


৬. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি 
ক. কবি চাষীকে “বড় সাধক’ এবং দেশের ‘আশা’ বলেছেন কেন ? 
খ. দধীচি কে? 
গ. ‘আমার দেশের মাটির ছেলে, নমি বারংবার 
তোমায় দেখে চূর্ণ হউক সবার অহংকার ।” 
-মাটির ছেলে কে? তাকে দেখে সবার অহংকার চূর্ণ হওয়া উচিত কেন ? 
ঘ. চাষীদের কাছ থেকে আমাদের কী শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ? 
উ. ‘চাষী’ কবিতার মূলকথা পাচটি বাক্যে লিখি । 


৭. | কবি পরিচিতি 
রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী ১৯০৭ খিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নিজের 


চেষ্টায় বাড়িতে লেখাপড়া শেখেন। বাড়ির আপন পরিবেশে তিনি সাহিত্য চর্চা 
করেন । তার প্রকাশিত গ্রন্থ “পথের কাহিনী” ৷ তিনি ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ 
করেন। 
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তেতো, তিতু, তিতুমীর ৷ শুনতে বেশ অবাক লাগছে, তাই না? তা হলে খুলেই বলি। 
১৭৮২ সাল। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলা । সে জেলার বশিরহাট মহকুমার একটি 
গ্রাম চাদপুর (মতান্তরে হায়দারপুর)। এ গ্রামে বাস করত এক বনিয়াদি মুসলিম পরিবার । 
সৈয়দ বংশ । এই বংশে জন্ম নেয় এক শিশু । ছোট্ট শিশুটি ছিল যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি 
বলিষ্ঠ তার গড়ন। শিশুটি ছিল খুব জেদি। শিশুকালে তার একবার কঠিন অসুখ হল । রোগ 
সারানোর জন্য তাকে দেওয়া হল ভীষণ তেতো ওষুধ । এমন তেতো ওষুধ শিশু তো দুরের 
কথা বুড়োরাও মুখে নেবে না। অথচ এই ছোট্ট শিশু বেশ খুশিতেই খেল সে ওষুধ ৷ প্রায় দশ- 
বারদিন এই তেতো ওষুধ খেল সে। বাড়ির লোকজন সবাই অবাক । এ কেমন শিশু, তেতো 
খেতে তার আনন্দ! এ জন্যে ওর ডাক নাম রাখা হল তেতো । তেতো থেকে তিতু। তার 
সাথে মীর লাগিয়ে হল তিতুমীর ৷ তীর প্রকৃত নাম সৈয়দ মীর নিসার আলী । 
তিতৃমীরের যখন জন্ম, তখন আমাদের বাংলাদেশসহ পুরো ভারতবর্ষ ছিল পরাধীন । 
চলছে ইংরেজ রাজতৃ | ইংরেজরা চালাত অত্যাচার । অন্যদিকে ছিল দেশি জমিদারদের 
জুলুম ৷ ইংরেজ কর্মচারীরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলত দারুণ দাপটে । তিতুমীর এসব দেখতেন 
আর ভাবতেন, এদের হাত থেকে কীভাবে মুক্তি পাবে দেশের মানুষ । 
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তিতুমীরের গ্রামে ছিল এক মাদরাসা । সেখানে শিক্ষক হিসেবে এলেন ধর্মপ্রাণ এক 
হাফেজ। নাম হাফেজ নেয়ামত উল্লাহ। তিতুমীর এ মাদরাসায় পড়তেন। তিনি অল্প 
সময়েই হাফেজ নেয়ামত উল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন । 

শক্তি সঞ্চয় করা। তিনি ডনকৃস্তি শিখে কুস্তিগির ও পাহলোয়ান হিসেবে নাম করলেন। 
লাঠিখেলা, তীর ছোড়া আর অসি পরিচালনাও শিখলেন। তার অনেক ভক্তৃও জুটে গেল। 
তিতৃমীরের গায়ে শক্তি ছিল প্রচুর । কিন্তু তিনি ছিলেন শান্ত, ধীর স্বভাবের । 

একবার ওস্তাদের সঙ্গে তিনি বিহার সফরে বেরোলেন। মানুষের দুরবস্থা দেখে তার 
মনে দেশকে স্বাধীন করবার চিন্তা এল | তিনি মুসলমানদের সত্যিকার মুসলমান হতে 
দাড়াতে । হিন্দু-মুসলমান সকলে তার কথায় সাড়া দিল। 

১৮২২ সাল। তিতৃমীরের বয়স তখন চল্লিশ । তিনি হজ পালন করতে গেলেন মন্কায়। 
সেখানে পরিচয় হল বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত হযরত শাহ 
সৈয়দ আহমদ বেরলভীর সঙ্গে । তিনি ছিলেন সংগ্রামী পুরুষ, ধর্মপ্রাণ তিতুমীর তার 
শিষ্য হলেন। দেশে ফিরে তিনি স্বাধীনতার ডাক দিলেন। ডাক দিলেন ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে লড়তে, নীলকরদের রুখতে আর নিজেদের সংগঠিত হতে। কিন্তু প্রথম বাধা 
পেলেন জমিদারদের কাছ থেকে । তার ওপর অত্যাচার শুরু হল। নিজ গ্রাম ছেড়ে তিনি 
করল । হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তৈরি করলেন এক দুর্ভেদ্য 
বাঁশের দুর্গ । এটাই নারিকেলবাড়িয়ার ‘বাঁশের কেল্লা" । তার এ কেল্লায় সৈন্য সংখ্যা 
দাড়াল চার-পাঁচ হাজার । চব্বিশ পরগনা, নদীয়া আর ফরিদপুর জেলা তখন তার 
দখলে ৷ ইংরেজদের কোনো কর্তৃত রইল না এসব অঞ্চলে । এ দুর্গে তিনি তার শিষ্যদের 
লড়াইয়ের শিক্ষা দিতে লাগলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করার কৌশল ও 
প্রস্তুতি শেখাতে লাগলেন । এ খবর চলে গেল ইংরেজ শাসকদের কাছে। ইংরেজদের 
সঙ্গে হাত মেলাল দেশি জমিদাররা । ১৮৩০ সালে ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে পাঠানো 
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১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর । লর্ড উইলিয়াম বেন্টিভক তখন ভারতবর্ষের গভর্নর 
গোলন্দাজ বাহিনী । এর নেতৃত্ব দেওয়া হল সেনাপতি কর্নেল স্ট্য়ার্ডকে। স্টুয়ার্ড আক্রমণ 
করলেন তিতুমীরের বাশের কেল্লা। তখন ভালো করে ভোর হয়নি। আবছা আলো। 
মাত্র চার-পাচ হাজার স্বাধীনতাপ্রিয় সৈনিক। তার না ছিল কামান, না ছিল গোলাবারুদ, 
বন্দুক। তবে তাদের মনে ছিল পরাধীন দেশকে স্বাধীন করবার অমিত তেজ । 

প্রচন্ড যুদ্ধ হল। তিতুমীর আর তার বীর সৈনিকরা প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন। কিন্তু 
নারিকেলবাড়িয়ার বাশের কেল্লা। শহীদ হলেন বীর তিতুমীর । শহীদ হলেন অসংখ্য 
মুক্তিকামী বীর সৈনিক। তিতুমীরের ২৫০ জন সৈন্যকে ইংরেজরা বন্দি করল। কারো 
হল কারাদণ্ড, কারো হল ফীসি। এভাবেই শেষ হল যুদ্ধ । কিন্তু এ যুদ্ধের বীর নায়ক 
তিতুমীর অমর হয়ে রইলেন এ দেশের মানুষের মনে । আজ থেকে প্রায় পৌনে দু শ বছর 
আগে তিনি পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে । 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে বীর তিতুমীরই হলেন বাংলার প্রথম শহীদ। 


শফিউল আলম 

পাঠ শিখি 

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও বাক্যে ব্যবহার করি 

জেদি -___ একগুঁয়ে, কোনো কাজ করতে যে নাছোড়বান্দা ।__ছেলেটি খুব জেদি। 
পরাধীন __ পরের অধীন, স্বাধীন নয় আমরা এখন আর পরাধীন নই, স্বাধীন জাতি। 
দাপটে __ প্রবল প্রতাপের সঙ্গো। __ মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এ বার 

খুব দাপটের সাথে খেলেছে। 

মুক্তি -__ স্বাধীনতা । __ খাচার পাখি চায় মুক্তির স্বাদ। 


প্রিয়পাত্র __ স্নেহের অধিকারী । __ শ্রেণীশিক্ষকের প্রিয়পাত্র হতে হলে 
ভালোভাবে লেখাপড়া করতে হয়। 

ডনকুস্তি __ বুক ডন দিয়ে শরীরচর্চা আর শারীরিক শক্তির পরীক্ষা 
তিতুমীর শৈশবেই ডনকুস্তিতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। 


আমার বাংলা বই ৯৩ 


অসিচালনায় সিদ্ধ । 
সাড়া দিল-_ সম্মতি দিল। __ সৎ কাজে ডাক দিলে সবাই সাড়া দেয় । 
দুর্ভেদ্য __ যা কষ্টে ভেদ করা যায় চিনের প্রাচীর দুর্ভেদ্য। 


দুর্গ __ প্রাচীর বা দেওয়াল ঘেরা সেনানিবাস। ___ যুদ্ধের সময় দুর্গের 
বাইরেও পাহারা দেওয়া হয়। 

বাঁশের কেল্লা বাঁশ দিয়ে তৈরি কেল্লা বা দুর্গ । _ ইতিহাসে তিতুমীরের বাশের 
কেল্লার কাহিনী লেখা আছে। 


শায়েস্তা__ শাস্তি, জব্দ ।-_ অবাধ্য লোকটাকে শায়েস্তা করা দরকার । 
অমিত তেজ__ অসীম সাহস আর অদম্য শক্তি মুক্তিযোদ্ধারা অমিত তেজে 
যুদ্ধ করেছিল। 
মুক্তিকামী __ স্বাধীনতাকামী ৷ মুক্তিকামী মানুষের জয় সুনিশ্চিত। 
সশস্ত্র __ অস্ত্রসহ।-_ সশস্ত্র যুদ্ধে মুক্তিসেনারা জয়ী হয়। 
২. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি 
ক. ‘তিতুমীর’ নামটি কেমন করে হল ? তার প্রকৃত নাম কী ? 
খ. তিতৃমীরের যখন জন্ম, তখন এ দেশ কাদের অধীন ছিল ? 
গ. তিতুমীর ছোটবেলায় ডনকুস্তি আর ব্যায়াম শিখেছিলেন কেন ? 
ঘ. এ দেশকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করার চিন্তা কেন তার মনে এল ? 
উ. হিন্দু-মুসলমান সবাইকে তিনি কী বলে একতাবদ্ধ করতে চাইলেন ? 
চ. ইংরেজদের পাশাপাশি কারা এ দেশের মানুষের ওপর অত্যাচার চালাত ? 
ছ. তিতুমীর কার শিষ্য হলেন ? 
জ. তিনি কাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে বললেন ? 
ঝ. নারিকেলবাড়িয়া কোথায়? এখানে তিতুমীর কী তৈরি করলেন ? 
এ. কত খ্রিষ্টাব্দে তিতুমীরের কাছে ইংরেজ শক্তি পরাজিত হয় ? 
ট. কখন কোন ইংরেজ সেনাপতির নেতৃতে তিতুমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত হয় ? 
ঠ. তিতুমীর কীভাবে শহীদ হলেন ? 
ড. পরাধীন ভারতবর্ষে ইরেজবিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম শহীদ কে? 
ঢ. শহীদ তিতুমীর কেন অমর হয়ে আছেন ? 


আমার বাংলা বই ৯৪ 


যোগাযোগের সেকাল একাল 


একটা ঘরে আগুন লেগেছে । তা দেখে একজন সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠল- 
‘আগুন, আগুন ৷’ অন্যরা তাড়াতাড়ি সে দিকে ছুটে গেল। এই যে “আগুন” কথাটা দিয়ে 
অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল -একে আমরা বলি যোগাযোগ । যোগাযোগ বলতে 
অন্যকে কোনো কিছু জানানোর সবগুলো উপায়কেই বোঝায় । আমরা বলে, লিখে বা 
সংকেত ব্যবহার করে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকি । 

তোমরা যখন এই লেখাটা পড়ছ, তখন তোমাদের সঙ্গে এক ধরনের যোগাযোগ হচ্ছে। 
এ হচ্ছে বইয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ । যারা অনেক দূরে থাকেন, তাদের সঙ্গে আমরা 
টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, চিঠিপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারি। 

সংকেতের মাধ্যমেও মানুষ যোগাযোগ করে থাকে । সড়কে লালবাতি দেখে চালক গাড়ি 
থামিয়ে দিল। রেফারি হুইসেল দিতেই ফুটবল খেলা শুরু হয়ে গেল। আসন্্ায়ার আঙুল 
তুলতেই ব্যাটসম্যান মাঠ ছাড়ল । এ সবই হল সংকেতের মাধ্যমে যোগাযোগ । 

কোনো এক সকালে ক্লাসে শিক্ষক তোমাদের বনভোজনে নেবেন বলে দিনক্ষণের ঘোষণা 
দিলেন। এটাও এক ধরনের যোগাযোগ । বস্তুত যোগাযোগ ছাড়া আমরা চলতে পারি 
না। 

মানুষের জীবনে যোগাযোগের সূচনা সেই আদিকাল থেকে । ভাষা আবিষ্কার মানুষের 
যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । লেখা আবিষ্কারের আগে মানুষ হাত নেড়ে, 
চিৎকার করে, ঢাকঢোল বাজিয়ে, আগুন বা ধোয়া ব্যবহার করে যোগাযোগ করত । 
দৃষ্টিগ্রাহ্য দূরত্বে আদিম মানুষের যোগাযোগের একটা উপায় ছিল আগুনের সংকেত। 
উচু গাছের ডগায় উঠে মশাল নেড়ে কিংবা আগুনে-তীর ছুঁড়ে আদিম মানুষ শিকারীদের 
ফিরে আসার বা অন্য কোনো সংকেত দিত। 

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ ধ্বনির সাহায্যেও যোগাযোগের কাজ করেছে । চিৎকার 
খুব বেশি দূরে শোনা যেত না বলে মানুষ অন্য উপায়ও বের করেছিল । প্রায় আড়াই 
হাজার বছর 

আগে পারস্যের সম্রাট সাইরাস তার রাজ্যে কিছুটা দূরে দূরে অনেক টাওয়ার 
বসিয়েছিলেন। সেগুলোতে যারা প্রহরী থাকত, তারা চিৎকার করে এক টাওয়ার থেকে 
অন্য টাওয়ারে সংবাদ পাঠাত। 


আমার বাংলা বই ৯৫ 


সেকালে সংবাদ জানানোর জন্য ঢোলও ব্যবহৃত হত। আফ্রিকার উপজাতিরা কাঠের 
ঢোল পিটিয়ে দূর-দূরান্তরে সংবাদ-সংকেত পাঠাত। ভারতবর্ষের রাজারা ঢোল শহরৎ 
করে রাজ্যে আদেশ, নির্দেশ জারি করতেন। 

লেখা আবিষ্কারের পর মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো উন্নত হয় । এক জায়গা থেকে 
অন্য জায়গায়, এক কাল থেকে অন্য কালে মানুষের যোগাযোগ সম্ভব হয়ে ওঠে। 


টে 
(৪9 


শে 


যোগাযোগের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এর পরের গুরুত্ৃপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার ও 
ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা । ছাপাখানা যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটায়। বই ও 
পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে হাজার হাজার লোকের সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা খুলে 
যায়। বই ও পত্র-পত্রিকা একদিকে মানুষের জ্ঞান সংরক্ষণ করার সুযোগ এনে দেয়, 
অন্যদিকে এক কাল থেকে অন্য কালে জ্ঞান বিস্তার করাও সম্ভব হয়ে ওঠে । বইয়ের 
সম্ভার নিয়ে এরপর গড়ে ওঠে অনেক পাঠাগার । সেগুলো জ্ঞানসাধনায় বিস্তর অবদান 
রাখে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লিও তলস্তয়, শেকস্পিয়রের মতো মহৎ লেখকদের লেখার 
সঙ্ঞো এভাবেই আমাদের পরিচয় ঘটেছে । 

যোগাযোগের আর একটি উপায় হচ্ছে চিঠি লেখা । এটি এখনও ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক 


আমার বাংলা বই ৯৬ 


যোগাযোগের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম | ডাক যোগাযোগ এর সঙ্গেই সম্পর্কিত । প্রাচীন 
গ্রিস ও রোমে রাজকার্ষে বাহক মারফত ডাক বিলির রেওয়াজ ছিল । ভারতবর্ষে সুলতানি 
আমলে ডাক ব্যবস্থার কথা জানা যায়৷ ব্রিটিশ আমলে তা উন্নত হয়। 

টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রথম ব্যবহৃত যন্ত্র হচ্ছে টেলিগ্রাফ। এই যন্ত্রের সাহায্যে 
সংবাদকে বিশেষ কোডের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ হিসেবে পাঠানো হয়। টেলিগ্রাফে 
রে টক্কা' জাতীয় সংকেতের মাধ্যমে সংবাদ পাঠাতে হয় বলে তাতে বেশি কথা 
পাঠানো যায় না। টেলিগ্রামের ভাষা তাই খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। 


বৈজ্ঞানিক নানা আবিষ্কার, বিশেষ করে বিদ্যুতের আবিষ্কার যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপুল 
পালাবদল ঘটায়। বিদ্যুৎকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে 
প্রতিনিয়ত যোগাযোগের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে বিশ্বব্যাপী টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা । 
মুহূর্তের মধ্যে এ ধরনের যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে। 


যোগাযোগ ব্যবস্থায় আজকাল এত উন্নতি হয়েছে যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য 
প্রান্তে যে কেউ যে কোনো সময় কথা বলতে পারে। টেলিফোন আবিষ্কার ও তার 
অগ্রগতির ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এক সময় তারের মাধ্যমে টেলিফোনের কথা 
বাহিত হত। বেতার ও সেলুলার প্রযুক্তি ব্যবহার করায় এ ক্ষেত্রে অকল্পনীয় উন্নতি 
হয়েছে। এখন পথ চলতে চলতেও মানুষ ফোনে কথা বলতে পারছে সেল ফোন বা 
মোবাইল ফোনে । এই ফোনের রয়েছে আরো অনেক সুবিধা । তা সময় ও তারিখ 
জানাতে পারে । এর মাধ্যমে মুহূর্তেই ছোটখাটো বার্তা পাঠানো যায় । এর পর্দায় বিপরীত 
প্রান্তের গ্রাহকের ছবি ভেসে ওঠে । এখানেই শেষ নয়। এই ফোনে যে কোনো ছবি তুলে 
তা ধারণ করা যায়। এমন কি কে কে ফোন করল তাদের তথ্য এবং ফোন নম্বর এতে 
সংরক্ষণ করে রাখা চলে। 


যোগাযোগের আধুনিকতম উপায় শুরু হয়েছে রেডিও বা বেতার উদ্ভাবনের ফলে । আমরা 
বেতার বলতে কেবল অনুষ্ঠান শোনার যন্ত্রকে বুঝি । কিন্তু যোগাযোগের ক্ষেত্রে বেতারের 
ভূমিকা ব্যাপক । বেতার বলতে আসলে রোঝায় বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে যোগাযোগ । যেমন 
এখানে যে আধুনিক মোবাইল ফোনের কথা বলা হয়েছে তাও এক ধরনের বেতারঘন্ত্র। জরুরি 
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ও বিমান যোগাযোগের বিভিন্ন সংস্থার কাজে আজকাল বেতার যোগাযোগ অপরিহার্য। 
এ কাজে হাতের মুঠোয় যে যোগাযোগ যন্ত্রটি থাকে তাকে বলা হয় “ওয়াকি টকি' । 


যোগাযোগের আর একটি আধুনিক মাধ্যম হচ্ছে টেলিভিশন । বেতারে আমরা কেবল ধ্বনি 
শুনতে পাই। ছবি দেখতে পাই না। টেলিভিশনে আমরা ছবিও দেখতে পাই। বিশ্বকাপ 
ফুটবল বা ক্রিকেটের খেলা যে আমরা সরাসরি দেখতে পাই, তা সম্ভব হচ্ছে 
টেলিভিশনের বদৌলতে । 
যোগাযোগের ক্ষেত্রে সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে ইন্টারনেট । এটা বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের 
এক বিশাল নেটওয়ার্ক । বিশ্বের কোটি কোটি কম্পিউটার এর সঙ্জে যুত্ত। এর মাধ্যমে 
আমরা এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে 
পারি। পারি যে কোনো তথ্য, উপাত্ত, বার্তা, ছবি ইত্যাদি আদান-প্রদান করতে, এমন কি 
পরস্পরের চেহারাও দেখতে ৷ ইন্টারনেটের মাধ্যমে এখন সারা বিশ্বের জ্ঞান সম্পদের 
বিপুল তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। একে সংক্ষেপে বলা হয় - ওয়েব । পুরো নাম : ওয়ার্ল্ড 
ওয়াইড ওয়েব বা রর । এই জ্ঞানভান্ডার থেকে যে কোনো বিষয়ে ইচ্ছে মতো তথ্য 
আহরণ করা যায়। 
বস্তুত যোগাযোগের ক্ষেত্রে সময় আর দূরতৃ এখন কোনো বাধাই নয়। 

ড. মাহবুবুল হক 


আমার বাংলা বই ৯৮ 


পাঠ শিখি 
১. শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই 
সংকেত __ ইজ্ভিত, ইশারা । _ রাস্তায় সবুজ সংকেত-বাতি জ্বলে উঠল । 
দৃষ্টিগ্রাহ্য__ চোখে দেখতে পাওয়া যায় এমন। -__ দৃষ্ষিগ্রাহ্য নয় এমন 


জিনিসও মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পারে । 
ঢোল-শহরৎ-___ ঢোল-সহযোগে ঘোষণা । -_ সেকালে রাজার আদেশ জারি করা 
হত ঢোল-শহরৎ করে । 
সম্ভার __ সংগ্রহ, আয়োজন । পাঠাগারটা গড়ে উঠেছে অজস্্ বইয়ের সম্ভার নিয়ে । 
রেওয়াজ __ রীতি। সেকালে ওষুধ হিসেবে লতাপাতার রস খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। 
তথ্য __ জ্ঞাত হওয়ার মতো সঠিক বিষয়। __ সংবাদপত্রের মাধ্যমে 
আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি। 
উপাত্ত -___ গবেষণা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য । __ তিনি গবেষণার 
জন্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। 
আহরণ -_ সংগ্রহ করা ।___ জ্ঞান আহরণের জন্য বইপত্র পড়া আবশ্যক । 


২. বিদেশি ভাষা থেকে আগত কিছু শব্দ জেনে নিই 
টেলিফোন __ দূরালাপনি। ___ বড়মামা গতকাল আমাকে রাজশাহী থেকে 


টেলিফোন করেছিলেন । 

টেলিগ্রাফ __ তারের মাধ্যমে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা । ___ টেলিগ্রাফ আবিষ্কার 
যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 

টেলিগ্রাম __ তারবার্তা। ___ টেলিগ্রাফের সাহায্যে পাঠানো খবর ৷ টাকা চেয়ে 
বাবা জরুরি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন । 

রেফারি -__ যিনি খেলা পরিচালনা করেন। ___ রেফারি একজন খেলোয়াড়কে 
হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করে দিলেন । 


হুইসেল __ বাঁশির সংকেত হুইসেল বাজিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। 
আম্পায়ার __ ক্রিকেট, টেনিস খেলার বিচারক । -_ খেলায় আম্পায়ারের 
সিদ্ধানতই চূড়ানত। 
ব্যাটসম্যান ___ ব্যাটধারী। ___ ব্যাটসম্যান সুযোগ বুঝে ছক্কা হাকালেন। 
টাওয়ার __ গম্বুজ । অনেক দূর থেকে গির্জার টাওয়ারটা দেখা যাচ্ছে। 
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ই-মেইল __ ইলেকট্রনিক মেইল, কম্পিউটারের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে বার্তা, 
চিঠিপত্র, ছবি, তথ্য ইত্যাদি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা । -_ আমি 


ভাইয়ার সাথে ই-মেইলে যোগাযোগ করতে পারি । 

ফ্যাক্স __ বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মাধ্যমে দূর দূরানেত চিঠিপত্রের অনুলিপি 
পাঠানোর উপায়। __ আমাদের পাড়াতেই একটা ফ্যাক্সের 
দোকান আছে। 

কোড -_ সংকেত ব্যবস্থা । __ টেলিগ্রাফ যন্ত্রে কোনো বার্তাকে কোডে 
রূপান্তর করে পাঠানো হয়। 

সেলুলার __ কোষযুক্ত বা কোষীয়। __ সেলুলার ফোনকে মোবাইল ফোনও 
বলা চলে। 

মোবাইল -__ সর্বত্র বহনযোগ্য ফোন। __ দেশে এখন মোবাইল ফোনের 
ব্যবহার বেড়েছে। 


রেডিও __ বেতার । __আমি সময় পেলেই রেডিওর অনুষ্ঠান শুনি। 

রেডক্রস __ আর্ত-পীড়িতের জন্য সেবামূলক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান । __ 
আমাদের দেশে রেডক্রসকে এখন বলা হয় রেড ক্রিসেন্ট । 

ওয়াকি টকি-__ বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের বহনযোগ্য যন্ত্র। 
__ পুলিশ ওয়াকি টকির মাধ্যমে অপরাধীর গতিবিধি দ্রুত জানতে 
পারে। 

টেলিভিশন__ দুরদর্শন। শব্দ শোনা যায় ও ছবি দেখা যায় এমন যন্ত্র। __ 
সন্ধ্যার পরে আমার টেলিভিশন দেখা বারণ । 

ইন্টারনেট __ কম্পিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থা, (100676) | কম্পিউটারের 
ইন্টারনেটে সংযোগ করে দেশ-বিদেশে যোগাযোগ করা যায়। 

কম্পিউটার-__ গণনা, মুদ্রণ, বার্তা প্রেরণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজের উপযোগী 
ইলেকট্রনিক যন্ত্র । -_ আজকাল অনেকে লেখাপড়ায় কম্পিউটার 


ব্যবহার করে। 
ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব : 
__ বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ তরঙ্গ __ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের 
মাধ্যমে দুত তথ্য পাঠানো যায়। 
৩. ডান দিক থেকে শব্দ বেছে নিয়ে বাম দিকের শব্দের সঙ্গে মিলাই 
মানুষের সংকেত 
যোগাযোগের ভূমিকা 
আগুনের সম্রাট 
আফ্রিকার সূচনা 
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বইয়ের জীবন 
গাছের রাজারা 
পারস্যের উপজাতি 
ডাকবিলির সম্ভার 
বেতারের ডগা 


লক্ষ করলে দেখবে বা দিকের শব্দগুলির প্রত্যেকটিই ‘র’ কিংবা-“‘এর’ বিভক্তি যোগে 
গঠিত। এ গুলো বিভক্তি যুক্ত করে আমরা অন্য শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ বা সম্পর্ক তৈরি 
করি । যেমন, “ তৌফিক’ ও ‘বই’ আলাদা শব্দ । উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক নেই। 'তৌফিকের 
বই’ বললে বইয়ে সঙ্গে তৌফিকের মালিকানার সম্পর্ক তৈরি হয় । ব্যাকরণে ‘র’ এবং- 
‘এর’ বিভক্তিযুক্ত শব্দকে ‘সম্বন্ধ পদ’ বলে । 


8. 


এক শব্দে প্রকাশ করি 

প্রহরা দেয় যে — 

ভাবা যায় না এমন =; 
কল্পনা করা যায় না এমন -__ 
পরিহার করা যায় না এমন -_ 

সঠিক উত্তরটি বলি ও খাতায় লিখি 

মানুষের জীবনে যোগাযোগের সুচনা কখন ? 

আধুনিক কালে/আদিম কালে/সম্প্রতি 

মানুষের যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কোনটি ? 
হাতিয়ার ব্যবহার/ ভাষা আবিষ্কার/ নৌকা আবিষ্কার 
আফ্রিকার উপজাতিরা দূর দূরানেত কীভাবে সংবাদ পাঠাত? 
ঢোল পিটিয়ে/ শিজ্গা ফুকে/ বাহক মারফত 
টেলিযোগযোগ ব্যবস্থায় প্রথম ব্যবহৃত যন্ত্র কোনটি? 
টেলিফোন/ বেতার/ টেলিগ্রাফ 

যোগাযোগের ক্ষেত্রে সর্বশেষ সংযোজন কোনটি? 

বেতার /টেলিভিশন/ ইন্টারনেট 
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৬. উত্তরগুলো বলি 
ক. যোগাযোগ বলতে কী বোঝায়? 
খ. আমরা কোন কোন উপায়ে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকি? 
গ. যাঁরা দূরে থাকেন তাদের সঙ্গে কীভাবে আমরা যোগাযোগ করতে পারি? 
ঘ. লেখা আবিষ্কারের আগে মানুষ কীভাবে যোগাযোগ করতঃ 
ও. সেকালে ঢোলের মাধ্যমে কীভাবে সংবাদ প্রচার করা হত? 
চ. ব্যক্তিগত ও প্ৰতিষ্ঠানিক যোগাযোগের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম কী? 
চ. সেলফোনের সুবিধা কী? 
জ. বেতার বলতে কী বোঝায়? 
ঝ. ওয়াকি টকির কাজ কী? 
এ. যোগাযোগের আধুনিকতম উপায়ের শুরু কখন থেকে? 
ট. ওয়েব-এর পুরো নাম কী? 
৭. সংক্ষেপে উত্তর লিখি 
ক. সংকেতের মাধ্যমে মানুষ কীভাবে যোগাযোগ করে উদাহরণসহ লিখ । 
খ. দৃষ্টিগ্রাহ্য দূরত্বে আদিম মানুষের যোগাযোগের উপায় কী ছিল? 
বের করেন? উপায়টি কী? 
ঘ. যোগাযোগের ক্ষেত্রে মুদ্রণযন্ত্র ও ছাপাখানার ভূমিকা কী? 
উ. বিদ্যৎ আবিষ্কারের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় কী ধরণের পালাবদল ঘটে? 
চ. টেলিফোন আবিষ্কারের ফলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কী ধরনের উন্নতি সাধিত 
হয়েছেঃ 
ছ. যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ভূমিকা কী? 
জ. যোগাযোগের আধুনিকতম উপায়গুলো কী? 
৮. আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত নিচের উপকরণগুলো সম্পর্কে দুটি 
করে বাক্য লিখি 
টেলিগ্রাম, টেলিফোন, ই-মেইল, ফ্যাক্স, সেলফোন, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট । 
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মহাস্থানগড়ে একদিন 


আমরা যখন মহাস্থানে গিয়ে পৌছালাম, তখন সূর্য মাথার ওপরে ৷ সূর্যের রশ্মি ছড়িয়ে 
পড়েছে বিস্তীর্ণ প্রানতরে । আলোকিত রুপের মধ্য দিয়ে প্রাচীন কীর্তি যেন জীবনত হয়ে 
উঠেছে। 

বগুড়া শহর থেকে আট মাইল উত্তরে প্রাচীর- ঘেরা প্রত্বতত্তিক নিদর্শন এই মহাস্থানগড় । 
আজ সূর্যের আলো নেভার আগেই আমরা মহস্থানগড় দেখতে চাই। মহাস্থানগড়ে 
আছে প্রত্বতান্তিক জাদুঘর । জাদুঘরের তন্তাবধায়ককে আমরা আগেই সংবাদ দিয়ে 
রেখেছিলাম । আমরা তিন জন | আমি, আবির আর অঞ্জনা । 
মহাস্থানগড়ের জাদুঘরের পাশেই রয়েছে গোবিন্দভিটা। এখানে আছে একটি 
অতিথিশালা । সেখানে আমাদের আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গোবিন্দভিটা 
প্ৰত্নতাত্বিক নিদর্শন। টিলার মতো উঁচু জায়গা । মাটির টিবি খুঁড়ে বের করা হয়েছে 
প্রাচীন যুগের স্থাপত্য ৷ টিবিটি বেশ উচু । নিচে আছে করতোয়ার ক্ষীণধারা । এক সময়ে 
বিশাল নদী ছিল করতোয়া । তার গতিও ছিল তিব্ি। করতোয়া এখন প্রায়-মৃত নদী। 
বর্ষাকালে কিছুটা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে । কিন্তু শীতে হয়ে যায় জীর্ণশীর্ণ। 

ঠিক বিকেল বেলায় আমরা মহাস্থানগড়ের উত্তরের সোপান বেয়ে ওপরে উঠলাম । 
মাথার উপরে পড়ন্ত সূর্যের আলো। চারদিক জনমানবশূন্য । মনে হল এই সেই প্রাচীন 
বাংলার অন্যতম প্রাচীন নগর পুণরবর্ধন । এখানে একদিন রাজা ছিল, রানী ছিল, রাজকন্যা 
ব্যবসা করতে আসত, তীর্থযাত্রীরা আসত । আসত পর্যটকেরা। জনকোলাহলে মুখরিত 
ছিল এই নগর । আজ বিকেলে আমরা দাড়িয়ে আছি একটি জনশূন্য বিরানভূমিতে । 
অঞ্জনা প্রত্বতত্তের ছাত্রী । মাটির তলায় যে সভ্যতা ঢাকা পড়ে আছে, খনন করে সেগুলো 
উদ্ধার করাই তার লক্ষ্য । সে বলল - পুণ্্বর্ধনকে পুণ্রনগরও বলা হয়। চারদিকে যে উঁচু 
প্রাচীর সেটি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। সমতল ভূমি থেকে প্রাচীরের উচ্চতা ৪.৫৭ মিটার 
(১৫ ফুট) ৷ কোনো কোনো জায়গা ১০.৬৭ মিটার (৩৫ ফুট) উচু । দুর্গের ভেতরে দুটো 
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মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এটি লোকমুখে বৈরাগীর ভিটা নামে অভিহিত। আরো 
একটি ভিটার নাম পাওয়া যায়, তার নাম - খোদার পাথর ভিটা। এখানে একটি বিরাট 
পাথর আছে। এই পাথরটির ওজন প্রায় সাড়ে তিন টন। সে জন্য স্থানটির নাম - 
খোদার পাথর ভিটা । 

এখানে দুটো জলাধারের অস্তিতৃ লক্ষ করা যায়। একটির নাম জীয়ত কুণ্ড বা জীবন 
কূপ, অপরটির নাম মানকলির কুড। লোকশ্রুতি হচ্ছে- জীয়ত কুণ্ডের পানি খেলে মৃত 
ব্যক্তি প্রাণ ফিরে পায়। মানকলির কুণ্ড সম্বন্ধে বলা হয়-এর নাম হয়েছে জৈনধর্ম প্রচারক 
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অঞ্জনা বলেই চলেছে। বিকেলের উজ্জ্বল আলোয় আমাদের মনে হচ্ছে আমরা রুপকথা 
শুনছি। সে বলল, আরো একটি জায়গা আছে। তার নাম পরশুরামের বাড়ি। জীয়ত কুণ্ড 
আর মানকলির কুণ্ডের মধ্যে আছে পরশুরামের বাড়ি। অঞ্জনা কথা শেষ করতে না 
করতেই আবির বলেতে শুরু করল- আমি ইতিহাসের ছাত্র । এই মহাস্থান আমার কাছে 
ইতিহাসের স্বর্ণপুরী ৷ এর ধাপে ধাপে আমাদের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন চাপা পড়ে ছিল। 
বুকানন হ্যামিল্টন আর আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম এ সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। ধ্বংসাবশেষ খনন করে এখন পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে তাতে গড়ে উঠেছে 
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মহাস্থানগড় জাদুঘর । 
এখানে জৈনধর্মের কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এ ছাড়াও এখানে আছে বৌদ্ধধর্মের 


নিদর্শন, হিন্দুধর্মের নিদর্শন আর ইসলামি সভ্যতার নিদর্শন। পুণুবর্ধনে এ দেশের 
সভ্যতার বিচিত্র উপাদান সঞ্চিত আছে। 

অঞ্জনা চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করল, কত নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে? আবির গড়গড় করে 
বলতে শুরু করল-শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, ভগ্ন জৈনমূর্তি পাওয়া গিয়েছে, বুদ্ধমূর্তি 
পাওয়া গিয়েছে, অলংকৃত ইট পাওয়া গিয়েছে, ধাতুর তৈরি একটি চক্র বা সূর্য, একটা 
ঘাড়, একটা বাঘ, একটা ঘোড়া, একটা সিংহ এবং আরো অনেক কিছু পাওয়া গিয়েছে। 
এসব নিদর্শন সুন্দরভাবে সাজানো আছে জাদুঘরে । কাল সকালে আমরা দেখব এসব 
নিদর্শন। 

ঘড়ির দিকে তাকানোর কথা মনে ছিল না করো । 

ছায়া অন্ধকারকে হাতছানি দিচ্ছে। আমরা মহাস্থনের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম। 
ফিরে এলাম অথিতিশালায়। মনে হল এইমাত্র মাহস্থানের অতীত জনজীবন থেকে 
বাস্তবে নেমে এলাম । 
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পাঠ শিখি 
১. শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ জেনে নিই 
রশ্মি -_ কিরণ।-__জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে সূর্যের রশ্মি পড়েছে। 
প্ৰত্নতাত্বিক _ প্রাচীনকালের বস্তুসামন্ত্রী অর্থাৎ মুদ্রা, লিপি, ভগ্রাবশেষ ইত্যাদি । 
মহাস্থানে অনেক প্রত্বতাত্তিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। 


তত্তীবধায়ক__ দেখাশোনা করেন যিনি। __ জাদুঘরের তত্বাবধায়ক একজন 
জ্ঞানী ব্যক্তি। 

উন্মোচন __ খোলা, উনুত্ত করা । _ প্রাচীন সভ্যতার রহস্য উন্মোচনের জন্য 
আরও খনন প্রয়োজন । 

স্থাপত্য __ দালান কোঠা, স্থাপনা । __ স্থাপত্য যিনি নির্মাণ করেন তাকে 
বলা হয় স্থপতি ৷ 

সোপান -___ ধাপ।___ সোপান বেয়ে বেয়ে পুকুরে নামতে হয়। 

দ্বাররক্ষক __ দারোয়ান, প্রহরী দুর্গের দরজায় দ্বাররক্ষক আছে। 

প্রাচীর __ দেওয়াল। __ মহাস্থানগড়ের চারপাশে প্রাচীর ছিল। 


ধ্বংসাবশেষ ___ ধ্বংস হওয়ার পরও যা অবশিষ্ট থাকে । ___ মহাস্থানগড়ে প্রাচীন 
রাজধানির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। 
অস্তাচল __ পশ্চিম দিগন্ত, সুর্য ডুবে যাওয়ার দিক। __ সুর্য এখন 
অস্তাচলে। 
২. শৃণ্যস্থান পুরণ করি 
ক. সূর্যের __ ছড়িয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ প্রানতরে । 
খ. মহাস্থানগড়ের জাদুঘরের পাশেই রয়েছে _ ৷ 
গ. নিচে আছে -_ ক্ষীণধারা । 
ঘ. করতোয়া এখন __ মৃত নদী । 
ও. জন কোলাহলে -_ ছিল এই নগর । 
চ. সে জন্য স্থানটির নাম ___ পাথরভিটা । 
ছ. এখানে দুটো -_ অস্তিতৃ লক্ষ করা যায় । 
জ. ঘড়ির দিকে __ কথা মনে ছিল না কারো । 
ঝ. ফিরে এলাম = ৷ 
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৩. রা 
মহাস্থানগড় বগুড়া শহর থেকে কত দুরে? 
মহাস্থানগড় জাদুঘরের পাশে কী আছে? 
প্রাচীন বাংলার অন্যতম প্রাচীন নগরের নাম কী? 
পুদ্রবর্ধনকে আর কী বলা হয়? 
প্রাচীন নগরীতে কী কী ছিল? 
জলাধার দুটোর নাম কী? 
পাথরটির ওজন কত? 
কে কে মহাস্থানগড়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনঃ 
ধ্বংসাবশেষ থেকে কী কী নিদর্শন পাওয়া গেছে? 
গল্প লেখকের সঙ্গে যে দুজন সঙ্গী ছিল তাদের নাম কী কী? 
৪. কথাগুলো বুঝে নিই 
খরস্রোতা নদী __ যে নদীর স্রোত তীব্রবেগে প্রবাহিত হয়। 
মৃত নদী -__ যে নদীর প্রবাহ স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। 
জনকোলাহল -__ লোকজনের আওয়াজ ও কথাবার্তা । 
বিরানভূমি __ জনমানবশূন্য মাঠ বা স্থান। 
লোকশুতি -_ একজন লোকের কাছ থেকে শুনে অন্য লোক তা পুনরাবৃত্তি করে। 
পুনরাবৃত্ত হওয়ার ফলে লোক পরম্পরায় যা মানুষ জানতে পারে তাকে বলে 
লোকশ্রুতি। লোকশ্ুত সত্য হতেও পারে, নাও হতে পারে । 


ভি. তু নুহ 
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পাখি 


বন্দে আলী মিয়া 


ছোট কালো পাখি উড়ে গেছে দূর নীল নভ অক্তানে । 


শূন্য খাচাটি অনাদরে হোথা পড়ে আছে এক ধারে, 
খোকা বসি পাশে অশুসজল চোখ মোছে বারে বারে। 
একদা খোকন দূর দেশে গিয়ে এনেছিল এক পাখি, 
সারাদিন তারে করিত যতন সযতনে বুকে রাখি । 
দুটি চোখে তার বনের স্বপন জাগে দূর পারাবার । 
এত ভালোবাসা, এত যে সোহাগ, পোষ তবু মানে নাই, 
খাঁচার প্রাচীরে পাখা ঝাপটিয়া, পথ খুঁজিয়াছে তাই। 
খোকা চায় পাখি - পাখি চায় বন - স্বাধীন মুক্ত প্রাণ, 
কণ্ঠে তাহার জাগে ক্ষণে ক্ষণে নীল আকাশের গান। 
খোকা ভাবে মনে, এ পাখি তাহার - গান সে শোনায় তায় 
জানে না তো কভু কান্না তাহার সুর হয়ে বাহিরায় । 
গান শুনি তার মুগ্ধ হইয়া ভেবেছিল খোকা মনে - 
পোষ মানিয়াছে, ভুলে গেছে বন - রবে সে তাহার সনে । 
মন কভু কারো বশ নাহি মানে, সে কথা গেল যে ভুলি । 
18 সহসা পাখিটি কালো ডানা মেলি উড়ে গেল দুর দেশে, 
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পাঠ শিখি 


১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই 
পাখি চায় ওড়ার আনন্দ। তাকে যত যত্তেই রাখা হোক, যতই পোষ মানানো 
হোক, এতে তার মন পাওয়া যায় না। খোকা পাখিটি এনেছিল অনেক দূর থেকে 
কষ্ট করে, যত্ব করে লালন পালনও করেছিল। কিন্তু যেই একদিন খাচার মুখ 
খোলা পেল, পাখিটি চলে গেল। সে আর ফিরে এল না। কারণ, সকল প্রাণীর 
মতো পাখিও চায় মুক্তির স্বাদ। পাখি চায় স্বাধীনতা । 

২. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই 


আলগা __ খোলা । 
নীল নভ অঙ্গনে __ নীল আকাশে । 
হোথা __ সেখানে, ওখানে । সাধারণত এ ধরনের শব্দ কবিতায় ব্যবহৃত হয়। 
অশ্রুসজল __ চোখের জলে ভেজা। 
পারাবার _ সমুদ্র । 
সোহাগ __ আদর যত্ব। 
প্রাচীর __ দেওয়াল। 
নয়ন __ চোখ । 
_ দুঃখে, বেদনায় । 
৩. রক 
অনাদর - আদর 
দূর _- কাছে 
স্বাধীন __ পরাধীন 
মুক্ত —_ বদ্ধ 
শোক __ আনন্দ 
আকাশ __ পাতাল 
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৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করি 
৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি 
ক. খোকা পাখিটি কোথা থেকে এনেছিল? 
খ. পাখিটি উড়ে গেল কীভাবে? 
গ. পাখিটি কি পোষ মেনেছিল, কেন মানে নি? 
ঘ. পাখির মনের মধ্যে সব সময় কী জেগে থাকত? 
ও. কবিতাটির মূলকথা কী? 
৬. নিচের শব্দগুলো চিনে নিই। সাধারণত গদ্য রচনায় এ ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয় না 
হোথা, যতন, স্বপন, বাহিরায় । 


. কবি পরিচিতি 
বন্দে আলী মিয়া ১৯০৬ খিষ্টাব্দে পাবনা জেলার রাধানগর গ্রামে জন্গ্রহণ 
করেন। শিশু সাহিত্যিক হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন । চিত্রশিল্পী হিসেবেও 


তার পরিচিতি ছিল৷ তার বিখ্যাত গ্রন্থ “ময়নামতীর চর" ৷ ছোটদের জন্য তার 
লেখা বই “মেঘকুমারী”, ‘কুঁচবরণ কন্যা’, ‘শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা’ ইত্যাদি । 
তিনি ১৯৭৯ সালে রাজশাহীতে মৃত্যুবরণ করেন। 
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মানুষের বন্ধ গাছপালা 


ভেবে দেখ তো, পৃথিবীতে যদি গাছপালা না থাকত তাহলে কী হত? আমরা কি তাহলে 
বাচতে পারতাম? আসলে গাছপালা আমাদের পরম বন্ধ। গাছপালা ছাড়া পৃথিবীতে 
আমাদের জীবন অচল । 

বাতাসে শ্বাস নিতে না পারলে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য । বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে 
আমরা বাঁচি। নিঃশ্বাসের সঙ্তো আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড নামে বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে 
ছাড়ি। অন্য দিকে গাছপালা বাতাস থেকে কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করে ও বাতাসে 
অক্সিজেন ছাড়ে । গাছপালা না থাকলে এক সময় বাতাসের অক্সিজেন একেবারে শেষ 


বন্ধ গাছপালা আরো একভাবে আমাদের বাঁচতে সাহায্য করে। সেটা হল, গাছপালা 
আমাদের নানা রকম খাদ্যের জোগানদার ৷ এসব খাদ্যের মধ্যে রয়েছে নানা রকম ফল, 
শাকসবজি, খাদ্যশস্য, চিনি, বাদাম ও তেল। 
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আতা, বরই, জামরুল, পেঁপে, সফেদা, আপেল, নাশপাতি, আনারস, আমড়া এবং এমনি 
আরো কত কী। আদিম মানুষ যখন রান্নাবান্না জানত না, তখন ফলমূল খেয়েই 
জীবনধারণ করত। এখন আমরা অন্যান্য খাবার খেলেও ফল থেকে প্রচুর ভিটামিন ও 
খনিজ উপাদান পাই। এগুলো শরীর গঠনে এবং রোগবালাই থেকে শরীর রক্ষায় 
আমাদের সহায়তা করে। 

শাকসবজি থেকেও আমরা নানা খাদ্য-উপাদান পেয়ে থাকি। ঘন সবুজ ও হলুদ 
শাকসবজি এবং আলু, মিষ্টি আলু, শিম ইত্যাদিতে প্রচুর খাদ্য উপাদান রয়েছে। 
এগুলো আমাদের শক্তি জোগায় । 

পায়েস ইত্যাদি হিসেবে খাই। এসব খাদ্যশস্য আমাদের শক্তির প্রাধান উৎস। 

খেয়ে থাকি। এসবও আমরা গাছপালা থেকে পাই। 

চিনি বা শর্করাজাতীয় খাদ্য আমরা পেয়ে থাকি আখ, খেজুর, তাল ইত্যাদি গাছ থেকে । 
জলপাই ইত্যাদি উদ্ভিদের বীজ বা মণ্ড থেকে। 

রসুন, আদা, হলুদ, ধনে, তেজপাতা, এলাচ, দারুচিনি, গোলমরিচ ইত্যাদি । 

চা, কফি, কোকো ইত্যাদি মুখরোচক পানীয় আমরা পাই উদ্ভিদ থেকে । চা তৈরি হয় 
পাতা থেকে আর কফি ও কোকো তৈরি হয় বীজ থেকে । ডাব, খেজুরের রস ইত্যাদিও 
মুখরোচক পানীয় । 

আমরা গরু-ছাগল, হাস-মুরগি ইত্যাদির মাংস হিসেবে যেসব প্রাণিজ খাদ্য খাই সেসব 
প্রাণীও কিছু খাদ্যের জন্য গাছপালার ওপর নির্ভরশীল । 

আমাদের জীবনে গাছপালা আরো অনেক কাজে লাগে । সেই আদিম কাল থেকে ঘরবাড়ি 
এক সময় উদ্ভিদের ব্যবহার অপরিহার্য ছিল। জ্বালানি তেল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ আবিষ্কারের 
আগে কাঠ, ডাল পালা ও লতাপাতাই ছিল মানুষের প্রয়োজনীয় জ্বালানি । 
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ইত্যাদি বৃক্ষের কাঠ ব্যবহৃত হয়। আমরা রাবার গাছ থেকে রাবার ও কর্পুর গাছ থেকে 
কর্পুর পাই। তুলা ও পাট বহুল পরিচিত তন্তু উৎপাদনকারি গাছ। কাগজ, রেয়ন, 
প্লাইউড, প্রাস্টিক, তারপিন, কয়লা, মোম, রং, আঠা ইত্যাদি তৈরিতেও গাছপালা 
আমাদের কাজে লাগে । 


কিংবা শেকড় ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। যেমন সিত্কোনা গাছ ম্যালেরিয়ার ওষুধ 
কুইনাইন তৈরিতে কাজে লাগে । কালোমেঘ, নয়নতারা, আসামলতা, শ্বেতচন্দন ইত্যাদি 
উদ্ভিদ ভেষজ গুণসম্পন্ন । কোনো কোনো গাছ আবার অঙ্গ সৌন্দর্য ও সৌরভের জন্য 
বিখ্যাত - যেমন: চন্দন । 


আমার বাংলা বই ১১৩ 


বসত বাড়ির শোভা বর্ধন ও উদ্যান রচনায়ও গাছের জুড়ি নেই। চন্দ্রমল্লিকা, জিনিয়া, 
গাদা, দোপাটি, করবি, চাপা, কাঠালিচাপা, জবা, রজনীগন্ধা, গোলাপ, যুঁই ইত্যাদি ফুল 
এবং নানারকমের অর্কিড ও পাতাবাহার গাছ পরিবেশকে শোভন ও সুন্দর করে। 
কেবল সৌন্দর্যের পরিবেশ নয়, মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরিতেও 
গাছের জুড়ি নেই। গাছপালা একদিকে নিসর্ণের শোভা বৃদ্ধি, অন্যদিকে প্রকৃতির 
ভারসাম্য রক্ষায়ও পালন করে অসাধারণ ভূমিকা । বৃক্ষ ও বনভূমি বায়ুমণ্ডলকে বিশুদ্ধ ও 
শীতল রাখতে সাহায্য করে। যেখানে গাছপালা ও বনভূমি বেশি, সেখানে ভালো বৃষ্টি 
হয়। এর ফলে ভূমিতে পানির পরিমাণ বাড়ে, চাষাবাদ ও ফসল ভালো হয়। তা ছাড়া 
গাছপালা মাটির উর্বরতা বাড়ায়, মাটির ক্ষয়রোধ করে । ঝড়, বৃষ্টি ও বন্যা প্রতিরোধেও 
গাছপালা সহায়তা করে। গাছপালা না থাকলে পরিবেশ হয়ে উঠত উ্ণ। পৃথিবী হয়ে 
উঠত মরুভূমি ৷ মানুষের অস্তিত্ব হত বিপন্ন । 
তাই ইচ্ছে মতো গাছ কাটা ও বন উজাড় করা ঠিক নয়। তাহলে তা হবে আমাদের 
অস্তিত্বের জন্য হুমকি । এ জন্যই সর্বত্র গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বনায়ন 
কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। 
আমাদের পরিবেশ রক্ষার জন্য গাছপালার কোনো বিকল্প নেই। তাই আজ ফ্রোগান 
উঠেছে - “গাছ লাগান, পরিবেশ বীচান |" 
আমরা গাছ লাগাব এবং পরিবেশ রক্ষায় সহায়তা করব । 

ড. মাহবুবুল হক 


পাঠ শিখি 


১. শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই 
অনিবার্য __ নিবারণ বা এড়ানো যায় না এমন __ লোকটা অনিবার্য মৃত্যুর 


হাত থেকে ফিরে এসেছে। 

পরিশোধন __ বিশেষভাবে শুদ্ধিকরণ।___ঢাকায় পানি পরিশোধন প্রকল্প হাতে 
নেওয়া হয়েছে। 

তন্তু __ সুতা।__ এক সময় রেশমি তন্তুর কাপড় বেশ জনপ্রিয় ছিল। 

প্লীইউড __ পরতে পরতে তৈরী কৃত্রিম তত্তী। __ আজকাল কাঠের বদলে 
প্লাইউডও ব্যবহৃত হচ্ছে। 


আমার বাংলা বই ১১৪ 


ভেষজ -__ ওষুধের গুণসম্পন্ন গাছপালা । -_ এ বনে নানা রকম ভেষজ 


উদ্ভিদ রয়েছে। 


অর্কিড __ পরগাছা, এক জাতীয় ফুল। __ শামীমাদের বাগানে অনেক 


ধরনের অর্কিডের গাছ আছে। 


নিসর্গ __ প্রকৃতি।__নিসর্গের শোভা সবাইকে আনন্দ দেয় । 
অস্তিত্ব __ থাকার অবস্থা, বিদ্যমানতা। __ পরিবেশ দূষণের ফলে 


মানুষের অস্তিতৃ হুমকির সম্মুখীন । 


ভারসাম্য -_ ভারের সমতা । ___ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা আমাদের 


সবার দায়িতৃ। 


উজাড় __ নিঃশেষ । ___ মানুষের বাচার প্রয়োজনে নির্বিচারে বন উজাড় 


করা চলবেনা । 


বনায়ন __ বন সৃষ্টির উদ্যোগ । __ বনায়ন কর্মসূচি পরিবেশ রক্ষায় 


ইতিবাচক ফল দেবে। 


দ্রোগান __ মিছিলে উচ্চারিত দাবি দাওয়া । __ বিশ্বের দেশে দেশে এখন 


পরিবেশ রক্ষার ফ্রোগান উঠেছে। 


ক. 
খ. 


হি এ গাঁ এ লি কে MS 


গাছপালা বাতাস থেকে কী গ্রহণ করে? অক্সিজেন/ নাইট্রোজেন/ কার্বন-ডাই-অক্সাইড 
গাছপালা না থাকলে বাতাসের কোন উপাদান শেষ হয়ে যেত? অক্সিজেন/ 
কার্বন-ডাই-অক্সাইড/ নাইট্রোজেন 

খাদ্যশস্য কিসের প্রধান উৎস? ভিটামিন/ খনিজ উপাদান/ শক্তি 

সরিষা, নারকেল, বাদাম কোন জাতীয় খাদ্য? ফল/ তন্তু/ তেল 

কী থেকে কঠি ও কোকো তৈরি হয়? লতা/ ফল/ বীজ 
কোনটি তন্তু উৎপাদনকারী গাছ? মেহগনি/ শাল/ পাট 
কোনটি ভেষজ গুণসম্পন্ন? গর্জন/ সিভ্কোনা/ সেগুন 
ম্যালেরিয়ার ওষধ কোনটি থেকে তৈরি হয় ? সিজ্কোনা/ আসামলতা/ কালোমেঘ 
যেখানে গাছপালা ও বনভূমি বেশি সেখানে কী হয়? বৃষ্টি/ খরা/ ঝড় 


. গাছপালা না থাকলে পরিবেশ কেমন হত? শীতল/ নাতিশীতোষ্ণ/ উষ্ণ 


আমার বাংলা বই ১১৫ 


৩. বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যে তিনটি করে নাম লিখি 


এ থা তো লি ঞ্েশ্রে শি ঞ এ 


ফলজাতীয় খাদ্য 
শাকসবজিজাতীয় খাদ্য 
শস্যজাতীয় খাদ্য 
চিনিজাতীয় খাদ্য 
বাদামজাতীয় খাদ্য 
তেলজাতীয় খাদ্য 
মশলাজাতীয় খাদ্য 
পানীয়জাতীয় খাদ্য 
প্রাণিজজাতীয় খাদ্য 


৪. উত্তরগুলো বলি 


রিল 


. গাছপালা না থাকলে আমাদের কী অবস্থা হত? 

গাছপালা আমাদের কী কী ধরনের খাদ্যের যোগান দেয়? 
বাদামজাতীয় খাদ্য কোনগুলো? 

চিনি বা শর্করা জাতীয় খাদ্য কোন কোন গাছ থেকে পাওয়া যায়? 
কোন কোন উদ্ভিদের বীজ বা মণ্ড থেকে আমরা তেল পাই? 
উদ্ভিদ থেকে আমরা কী কী মশলা পাই? 

মানুষ ছাড়া আর কারা গাছপালার ওপর নির্ভরশীল? 
আসবাবপত্র তৈরিতে সাধারণত কী কী বৃক্ষের কাঠ ব্যবহৃত হয়? 
তুলা ও পাট কোন ধরনের গাছ? 


, কয়েকটি ভেষজ উদ্ভিদের নাম বলি। 


কুইনাইন তৈরি হয় কোন গাছ থেকে? 
চন্দন বৃক্ষ কী জন্য বিখ্যাত? 
আজকের দিনে পরিবেশ রক্ষার ফ্রোগান কী? 


৫. সংক্ষেপে উত্তর লিখি 


ক. 
খ. 


মানুষ ও গাছপালা বাতাস থেকে কী গ্রহণ করে আর কী ত্যাগ করে? 
গাছপালা থেকে আমরা কী কী ফল পাই ? শরীর রক্ষায় এগুলো আমাদের 
কীভাবে সহায়তা করে ? 


আমার বাংলা বই ১১৬ 


গ. কোন কোন খাদ্যশস্য আমাদের শরীরে শক্তির প্রধান উৎস? সেগুলো আমরা 
কী কী খাবার হিসেবে খাই ? 

ঘ. ঘরবাড়ি তৈরিতে গাছপালা কীভাবে কাজে লাগে ? 

ও. বসতবাড়ির শোভা বর্ধন করে এবং উদ্যান রচনার কাজে ব্যবহৃত হয় এমন 
কিছু গাছপালার নাম লিখি । 

চ. প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় গাছপালা কী ভূমিকা পালন করে ? 


রোগবালাই, শাকসবজি, খাদ্যশস্য, মুখরোচক, ডালপালা, আসবাবপত্র, বায়ুমণ্ডল, 
হুমকি, বনায়ন, সহায়তা । 

. সুন্দর হাতের লেখায় ২৫ সে.মি-চওড়া ও ৩৮ সে. মি-লম্বী এক শিট সাদা কাগজে 
নিচের কথাগুলো লিখে একটি পোস্টার তৈরি করি 


গাছ লাগান 


. ছয় ধরনের গাছের পাতা সংগ্রহ করি। ২৫ সে.মি.(১০ ইঞ্চি) চওড়া ও ৩৭.৫ 
সে.মি. (১৫ ইঞ্চি) লম্বা কাগজে সেগুলো আঠা দিয়ে দুই সারিতে লাগাই এবং 
প্রতিটি পাতার নিচে পাতার নাম লিখি । শিক্ষকের সহায়তায় সবার সংগ্রহ ও 
পোস্টার সাজিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করি । 


. গাছপালার প্রয়োজনীয়তা" বিষয়ে দশটি বাক্য লিখি । 


আমার বাংলা বই ১১৭ 


একটি দুটি তিনটি করে এল। 
থই থই থই অন্ধকারে 
ঝাউয়ের শাখা দোলে 
অন্ধকারে শন শন শন 
আওয়াজ শুধু তোলে । 
ভয়েতে বুক চেপে 
ঝাউয়ের শাখা, পাখির পাখা 
উঠছে কেঁপে কেপে । 

একটি দুটি তিনটি করে এসে 
এক শো দু শো তিনশো করে 
ঝাক বেঁধে যায় শেষে 
বলেলে, ও ভাই ঝাউয়ের শাখা, 
বললে, ও ভাই পাখি, 
অন্ধকারে ভয় পেয়েছ নাকি? 
কী যেন চমকালো। 

অবাক চোখের চাওয়ায় 
একটুখানি আলো । 


টিভির ৯ 
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আমার বাংলা বই ১১৮ 


যখন ছড়িয়ে গেল ডালপালাতে 
সবাই দলে দলে 
তখন ঝাউয়ের শাখায় পাখির পাখায় 
হীরে-মানিক জ্বলে ৷ 
হীরে-মানিক জ্বলে 
থমকে দাড়ায় শীতের হাওয়া 
চমকে গিয়ে বলে- 
খুশি-খুশি মুখটি নিয়ে 
তোমরা এলে কারা? 
তোমরা কি ভাই নীল আকাশের তারা? 
আলোর পাখি নাম জোনাকি 
নিজকে জ্বেলে এই আমাদের 
ভালোবাসার খেলা । 
তারা নইক নইক তারা 
ছোট বুকে আছে শুধুই 
ভালোবাসার সাধ । 


প্র 


পাঠ শিখি 
১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নেই 
জোনাকি পোকা অন্ধকারে মিটমিট করে । যখন রাত অন্ধকার নেমে আসে তখন 
জোনাকিরা দল বেধে ঝোপ-ঝাড়ে আলো ছড়ায়। এই আলো ছড়ানোর ভেতর 


দিয়েই জোনাকিরা আনন্দের ও ভালোবাসার খেলা খেলে । অন্যকে আলো বিলিয়ে 
দেওয়ার মধ্যেই জোনাকির আনন্দ । 
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২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই, ব্যাখ্যা লিখি 
এলোমেলো __ অগোছালো, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এলোমেলো বাতাস বইছে। 


থই থই -_ ভরে ওঠা।-___ বন্যার ফলে মাঠ-ঘাট পানিতে থই থই করছে। 

অবাক __ বিস্মিত। ___ অবাক চোখে দেখছ কী? 

আলোর পাখি __ যে পাখি আলো ছড়ায়, জোনাকি । __ আলোর পাখি জোনাকি 
অন্ধকারে পথ দেখায় । 


৩. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই 
ক. থই থই থই অন্ধকারে 
ঝাউয়ের শাখা দোলে 
সেই অন্ধকারে শন শন শন 
আওয়াজ শুধু তোলে । 
__ ঝাউবনের শাখায় শাখায় রাতের অন্ধকারে এমন জমাট বেঁধে রয়েছে যে 
কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কেবল ঝাউয়ের শাখায় শন শন শব্দ শোনা যাচ্ছে। 
খ. ঝাউয়ের শাখায় পাখির পাখায় 
হীরে-মানিক জ্বলে । 
__ ঝাউবনের শাখায় শাখায়, পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা পাখির পাখায় 
জোনাকিরা এসে ভিড় জমায় আর আলো ছড়ায়, তখন মনে হয় যেন হাজার 
হাজার হীরে-মানিক জুল জুল করে জ্বলছে । 
গ. নিজকে জ্বেলে এই আমাদের 
ভালোবাসার খেলা । 
ঘিরে ফেলে, জোনাকিরা তখন ঝাঁকে ঝাকে বেরিয়ে আসে । তাদের আলোয় 
ঝোপ-ঝাড় আলোকিত হয়ে ওঠে । এভাবেই জোনাকিরা নিজের আলো দিয়ে 
অপরকে আলোকিত করে । এতেই তাদের আনন্দ। 
৪. “জোনাকিরা কবিতাটিতে ‘থই থই’ ও শন শন’ শব্দ দুটি আছে। এ রকম 
থই থই __ বর্ষরি পানিতে মাঠ-ঘাট থই থই করছে। 
হই হই -_ হই হই করতে করতে সবাই ছুটে এল । 
ঝনঝন __ 
কন কন __ 
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ভন ভন = 
শন শন _ 
. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি 
ক. জোনাকিরা কোথায় এসে ভিড় জমাল? 
খ. জোনাকিদের পাখায় কেমন শব্দ শোনা যাচ্ছিল? 
গ. ঝাউয়ের শাখা আর পাখিরা ভয়ে কেঁপে উঠছিল কেন? 
ঘ. জোনাকিরা পাখিদের কী বলল? 
ও. 'ঝাউয়ের শাখায় পাখির পাখায় হীরে-মানিক জ্বলে’ । এই হীরে-মানিক কারা? 
চ. “তোমরা কি ভাই নীল আকাশের তারা? - কথাটি কে কাকে বলছে? কেন বলছে? 
. ডান দিক থেকে শব্দ এনে শূন্যস্থান পূরণ করি 
আলোর -___নাম জোনাকি এই 
জাগি___ বেলা, পাখি 


. তোমাকে আজ খুশিখুশি মনে হচ্ছে - এই বাক্যে 'খুশিখুশি' বিশেষণ পদ । এ 


কবি আহসান হাবীব ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে পিরোজপুর জেলার শংকরপাশা গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। শিশু-কিশোরদের জন্য তিনি প্রচুর ছড়া ও কবিতা লিখেছেন । 
তার কবিতার ছন্দ ও শব্দ সহজেই মন কাড়ে । তিনি ছিলেন পেশায় সাংবাদিক, 
দীর্ঘদিন নানা পত্রিকার সাহিত্যের পাতার সমক্লাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। 
‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’ ও ‘ছুটির দিন দুপুরে” তার শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ । 
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ংলার কৃষক-মজুর-শ্রমিকের অতি আপনজন যে মানুষটি, তার নাম মওলানা আবদুল 
হামিদ খান ভাসানী । চিরকাল নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের কাছাকাছি এসে দাড়িয়েছেন 
তিনি । মজলুম মানুষের সুখে দুঃখে কাধে কীধ মিলিয়ে তাদের কথা বলেছেন। সংগ্রাম 
করেছেন। এজন্য তিনি মজলুম জননেতা । 
আসামের ভাসানচরের বাঙালি কৃষকদের অধিকার আদায়ের জন্য সেখানকার কৃষকেরা 
ভালোবেসে তাকে ভাসানচরের মওলানা, পরে ভাসানী নাম দেয়। সেই থেকে তার 
পরিচয় হয় মওলানা ভাসানী । মওলানা ভাসানী এ জন্য দেশের সাধারণ মানুষের এক 
প্রিয় নাম, স্মরণীয় নাম। 
সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে আবদুল হামিদ খানের জন্ম হয় 
১৮৮০ সালে। তার বাবার নাম হাজী শরাফত আলী খান। মায়ের নাম মোসাম্মৎ 
মজিরন বিবি। অল্প বয়সেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। তার এক চাচা ইব্রাহীম খান তাকে 
শৈশবে আশ্রয় দেন। এ চাচার কাছে থেকেই তিনি মাদরাসায় পড়াশোনা করেন । 
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এ সময় তিনি ইরাক থেকে আগত এক পীর সাহেবের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন। তিনি 
তাকে ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় পাঠিয়ে দেন। এ সময় তিনি দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ 
হন। 

মাদরাসার পড়া শেষ করে তিনি টাঙ্গাইলের কাগমারির এক প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা 
শুরু করেন। এখানে শিক্ষকতাকালে তিনি জমিদারের অত্যাচার, নির্যাতন দেখতে পান। 
এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম শুরু করেন। ফলে জমিদারের বিষ-নজরে পড়ে তাকে 
কাগমারি ছাড়তে হয়। 

বাইশ বছর বয়সে কংগ্রেস নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে 
রাজনীতিতে যুক্ত হন। এরপর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তাকে কারারুদ্ধ করা 
হয়। সতের মাস পর তিনি মুক্তি পান। এরপর ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে এক সভায় 
কৃষক সাধারণের ওপর জমিদারদের শোষণ, নিপীড়ন ও অত্যাচারের কাহিনী তুলে 
ধরেন। এই সভায় ভাষণের জন্য তাকে নিজের জন্মভূমি ছাড়তে হয় । তিনি এ বার চলে 
যান আসামের জলেশুরে। এ বছরই আসামের ধুবড়ি জেলার ভাসানচরে বাঙালি 
কৃষকদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি এক বিশাল প্রতিবাদী সমাবেশের আয়োজন 
করেন। এই সমাবেশেই সাধারণ কৃষকরা তাকে ভাসানচরের মওলানা তথা মওলানা 
ভাসানী নামে আখ্যায়িত করে । 

মওলানা ভাসানী তার এক ভাষণে বলেছেন - “আমি খেটে-খাওয়া মানুষের কথা বলি। 
এই মানুষেরা কাজ করে খেতে-খামারে, কাজ করে কলে-কারখানায়। এরা কৃষক, এরা 
শ্রমিক। আর এরাই জমিদার, মহাজন, মালিকের জুলুমের শিকার হয়।' মূলত সারা 
জীবন তিনি এই নিপীড়িত মানুষের জন্যই সংগ্রাম করেছেন। তিনি আসামে ‘লাইন 
প্রথার” বিরুদ্ধেও আন্দোলন করেন। 

ভারত বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে তিনি আসাম থেকে পূর্ববাংলায় চলে আসেন । তিনি 
প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ ও পরে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। 
তিনি টাঙ্গাইলের কাগমারিতে বসবাস শুরু করেন। এ সময় তিনি “সাপ্তাহিক ইত্তেফাক’ 
পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ শুরু করেন। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার 
কারণে তিনি আবার গ্রেফতার হন। 


১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ 
সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে যুক্তফন্ট গঠন করেন। যুক্তফন্ট এই নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়। 
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১৯৫৭ সালে ভাসানী টাঙ্গাইলের কাগমারিতে এক বিশাল আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক 
সম্মেলন আহ্বান করেন। এ দেশের ইতিহাসে এ সম্মেলন কাগমারি সম্মেলন নামে 
বিখ্যাত। এ সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী ও 
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যোগ দেন। এ সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বঞ্চনার 
চিত্র তুলে ধরেন। 

মওলানা ভাসানী বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের শাসকরা ধর্ম ও 
জাতীয় সংহতির নামে পূর্ববাংলার মানুষকে শোষণ করছে। তাই তাদের সঙ্গে একই 
রাষ্ট্রের বাধনে অবস্থান করা আর সম্ভব নয়। সে কারণে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুঙ্থানে 
তিনি গুরুত্রপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী 
সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে পল্টন 
ময়দানে ভাষণ দানকালে এই কথাটিই বার বার উচ্চারণ করে জাতিকে সতর্ক করে 
দিয়েছিলেন তিনি। ১৯৫৫, ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালেও তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন- 
পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর যে অত্যাচার, নিপীড়ন চালাচ্ছে, যে 
বৈষম্যনীতি অনুসরণ করছে, তা চলতে থাকলে পূর্ব পাকিস্তান একদিন স্বাধীন দেশ হয়ে 
যাবে । তার এ কথা বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। 


১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ দেশব্যাপী পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যাযজ্ঞ শুরু হলে বঙ্গবন্ধু 
শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ । মওলানা ভাসানীর টাঙ্গাইলের 
ঘরবাড়ি পাকিস্তানি সৈন্যরা পুড়িয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি ভারতে 
চলে যান। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর 
সদস্য ছিলেন। 


১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলে তিনি স্বাধীন 
বাংলাদেশে ফিরে আসেন স্বাধীনতার পরও কোনো পদমর্যাদা ও মোহ তাকে আকৃষ্ট 
করতে পারেনি । তিনি সব সময় জনগণের পাশে থেকে বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচি পালন 
করেন। যেমন - গঙ্গা নদীর ওপর ভারত কর্তৃক ফারাক্কা বাধ নির্মাণের ফলে 
বাংলাদেশে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর প্রতিবাদে মাওলানা ভাসানী ১৯৭৬ সালের 
১৬ই মে লক্ষ লক্ষ জনতাকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা থেকে রাজশাহী পর্যন্ত এক এঁতিহাসিক 
‘লং মার্চ পরিচালনা করেন। 
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মওলানা ভাসানী নিজে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া করতে পারেননি । কিন্তু এ দেশের 
মানুষের জন্য শিক্ষা, জ্ঞান-বিস্তার ও প্রসারে ছিল তার অনেক অবদান। তিনি সন্তোষে 
কলেজ ও টাঙ্গাইলে মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। 
মওলানা ভাসানী ছিলেন একজন নিরহংকার আদর্শবান মানুষ । তার জীবনাচরণ ছিল 
অত্যন্ত সাদামাটা ও সহজ সরল । তিনি টাঙ্গাইলের সন্তোষে একটা সাধারণ বাড়িতে 
বাস করতেন । খেতেন সাধারণ মানুষের খাবার | এ রকম অনাড়স্বর জীবনযাপন খুব কম 
দেখা যায়। অথচ তার রাজনৈতিক জীবন ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। 
মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৭৬ সালের ১৭ই নভেম্বর ৯৬ 
বছর বয়সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। এই সংগ্রামী 
জনদরদি নেতার মৃত্যুতে আমাদের দেশের রাজনীতিতে একটি যুগের অবসান ঘটে । 
তাকে টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাঙ্গণে সমাহিত করা 
হয়। 
মওলানা ভাসানীর জীবন থেকে আমরা শিক্ষা পাই প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম, প্রগতিশীল আদর্শ 
ও প্রতিবাদী চেতনার । তিনি চিরকাল শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় বেঁচে থাকবেন এ দেশের 
কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে ৷ 

শফিউল আলম 


পাঠ শিখি 
১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই 
নির্যাতিত __ অত্যাচারিত। 
নিপীড়িত __ দলিত, অত্যাচারিত। 


মজলুম __ যাদের ওপর জুলুম বা অত্যাচার করা হয়েছে, উৎপীড়িত। 
বিষ-নজর __ খারাপ চোখে দেখা । 
কারারুদ্ধ __ জেলে বন্দি। 


জীবনাচরণ ___ জীবন যাপনের ধরন । 
প্রতিবাদী __ যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করেন। 
সমাবেশ __ সভা। 
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লাইন প্রথা __ অবিভক্ত ভারতবর্ষের আসাম প্রদেশের একটি কুখ্যাত আইন । 


অনাড়ম্বর = 
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আসামে বাঙালি নির্যাতন ও বাঙালিদের বিতাড়নের জন্য এ 
আইন করা হয়েছিল । এ আইনের ফলে ওখানে বসবাসকারী 
বাঙালিরা একটা নির্দিষ্ট লাইন বা এলাকার বাইরে যেতে 
পারত না, কাজকর্ম করতে পারত না। তখন আসামে প্রায় 
৩৫ লক্ষ লোক বাস করত। এ আইনের ফলে বাঙালিরা 
রাতারাতি ভূমিহীন, অসহায় ও দরিদ্র মানুষে পরিণত হয়। 
মওলানা ভাসানী এ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। 
১৯৪৫ সালে এই আইন বাতিল হয়। 

পরাজয় মেনে নিয়ে নতি স্বীকার করা । 

মওলানা ভাসানীর আহ্বানে ১৯৫৭ সনে টাঙ্গাইলের 
কাগমারিতে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । 
এ সম্মেলন কাগমারি সম্মেলন নামে খ্যাত। এতে দেশ- 
বিদেশের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি অংশ নেন। এ সম্মেলনে 
তিনি পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পাকিস্তানি শাসকদের অবিচার 
ও শোষণের চিত্র তুলে ধরেন। 

এক দেশের ভৌগোলিক সীমারেখায় । 

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলাদেশের যে প্রবাসী 
সরকার প্রথম গঠিত হয়। 

পদের সম্মান । 

লোভ-লালসা । 

আড়ম্বরহীন, সাধারণ । 


২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি 

. মজলুম শব্দের অর্থ কী? কাকে মজলুম জননেতা বলা হত? কেন? 
“ভাসানচরের মওলানা” নাম দেয় কারা? কেন? 

মওলানা ভাসানী তার কর্মজীবন শুরু করেন কোন পেশায়? 

তিনি জমিদারের বিষ-নজরে পড়েন কেন? 

তিনি তরুণ বয়সে কার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন? 

তিনি কখন, কাদের জন্য আসামে আন্দোলন শুরু করেন? 

১৯৫২ সালে তিনি কেন গ্রেফতার হন? 

কোথায় কখন কাগমারি সম্মেলন হয়? এ সম্মেলনে কারা যোগ দিয়েছিলেন? 
মওলানা ভাসানী কত সালে গণআন্দোলন গড়ে তোলেন? 
. মওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের জন্য স্বাধীন পৃথক দেশ করার 
কথা কখন এবং কেন বলেন? 

মওলানা ভাসানী কেন লং মার্চ পরিচালনা করেন ? 

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি কোথায় কোন পদে ছিলেন? 

মওলানা ভাসানী শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন? 
তার জীবন থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? 


7 


তাও পে ভা 


৩. নিচের শব্দুগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করি 
প্রতিবাদ, কারারুদ্ধ, সংগ্রাম, মজলুম, অনাড়ম্বর, জীবনাচরণ । 


8. জেনে নিই 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দীশ- ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একজন মহান নেতা । পশ্চিম 
বঙ্জের কলকাতায় ১৮৭০ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জন্মগ্রহণ করেন । তার পৈত্রিক 
নিবাস বাংলাদেশের ঢাকার বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রামে । তিনি যেমন ছিলেন বিখ্যাত 
রাজনীতিবিদ, তেমনি ছিলেন একজন কবি ও সম্পাদক । এ দেশের হিন্দু-মুসলমানদের 
মধ্যে এক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সারাজীবন কাজ করেছেন তিনি। তিনি ছিলেন 
বাংলার সাধারণ মানুষের অতি প্রিয় নেতা । ১৯২৫ সালে তার মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ও কাজী নজরুল ইসলাম কবিতা লিখে শ্রদ্ধা জানান । 
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পাঠ শিখি 

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই 
আমাদের দেশ অপরুপ সৌন্দর্যে ভরা। আকাশের দিকে যখন তাকাই, দেখি 
ফুটফুটে তারার মেলা । আবার নদীতে দেখি ঢেউয়ের খেলা । এ দেশের কোথাও 
রয়েছে পাহাড়, কোথাও বা মাঠভরা ঢেউ খেলানো সবুজ ফসল । এ দেশের গাছের 
ডালে ডালে পাখি গান করে। অনেক কবি এ দেশের সৌন্দর্যের কথা তাদের 
কবিতায় লিখেছেন। এ দেশ আমাদের গর্ব, এ দেশকে আমরা ভালোবাসি । এ 
দেশের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। 

২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই 


তরঙ্গ __ঢেউ ।_ নদীর প্রবল তরঙ্গে নৌকাটি ডুবে গেছে। 
দিশেহারা _ দিকহারা, কী করতে হবে তা ঠিক করতে না 
পারা বিপদে দিশেহারা হতে নেই। 


সবুজের ঢেউ আঁকে __ মাঠভরা সবুজ ফসলের ঢেউ খেলানো রূপ | __ সবুজ 
ধানের মাঠে যখন বাতাস বয় তখন মনে হয় সবুজের 


ঢেউ একে যায়। 

পাখি শব্দ ছড়ায় __ পাখির গান, কলকাকলি | -_ গাছে গাছে পাখির ডাক 
যেন মধুর শব্দ ছড়িয়ে দেয়। 

সোনার ছবি ___ সুন্দর ছবি, রূপে ভরা ।-আমাদের দেশটাকে মনে হয় যেন 
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এক সোনার ছবি । 
লিখেছে অনেক কবি __ আমাদের দেশের সৌন্দর্য ও সম্পদের কথা অনেক কবি 
তীদের কবিতা ও গানে তুলে ধরেছেন। __ রবীন্দ্রনাথ 


আমাদের দেশের অপরুপ সৌন্দর্যের কথা লিখেছেন । 

চিরকাল __ সবসময় | __ তোমার উপকারের কথা আমি চিরকাল 
মনে রাখব । 

প্রত্যহ _ প্রতিদিন । __আমি প্রত্যহ খুব ভোরে উঠি। 

৩. ঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পুরণ করি 

ক. কখনও সাগর 

যেখানে __ 

তরঙ্গ ৷ 

খ. সব কিছু নিয়ে 

আমাদের দেশ 

একটি _ = 

গ. এ দেশকে নিয়ে 

প্রত্যহ চিরদিন । 


ক. কবি আকাশের তারাকে হাসিখুশি ভরা বলেছেন কেন? 
খ. আমরা কোথায় সবুজের ঢেউ আকা দেখি? 
গ. কবি এ দেশকে সোনার ছবি বলেছেন কেন? 
ঘ. এ দেশকে নিয়ে আমরা গর্ব করি কেন? 
৫. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করি 
৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি 
৭. | কবি পরিচিতি - 
সৈয়দ আলী আহসান ১৯২০ খিফাব্দে ২৬শে মার্চ মাগুরা জেলার আলোকদিয়া 
গ্রামে জনুগ্রহণ করেন । তিনি বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি। তার বিখ্যাত 


কাব্যগ্রন্থ ‘অনেক আকাশ’, “সহসা সচকিত'। ছোটদের জন্যও তিনি অনেক 
কবিতা লিখেছেন । তিনি ২৫শে জুলাই, ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। 
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প্রাণিজগৎ এক বিস্ময় 


দুনিয়া জুড়ে কত বিচিত্র প্রাণীর বাস। এদের কেউ বাস করে পানিতে, কেউ ডাঙায়। 
হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এদের দেখছে। এদের মধ্যে বেশ কিছু প্রাণীকে মানুষ 
পোষ মানিয়েছে, নিজের কাজে লাগিয়েছে । কিন্তু তা হলেও এদের বেশির ভাগই থেকে 
গেছে বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে। ঘন অরণ্যে, মরু ও মেরু অঞ্চলে বাস করছে নানা 
প্রাণী। পোষা ও বুনো প্রাণীদের মধ্যে এমন সব প্রাণী রয়েছে যারা কেবল দেখতেই 
যায় প্রাণিজগৎ কত বিচিত্র । ঢাকার মিরপুরে আমাদের জাতীয় চিড়িয়াখানায়ও এমনি 
কিছু প্রাণী সংরক্ষিত আছে। 

প্রথমে হাতির কথাই বলি। হাতি আমাদের খুব পরিচিত প্রাণী । চিড়িয়াখানায়, মেলায় বা 
সার্কাসে গেলে পোষা হাতির দেখা মেলে। রাঙামাটি আর বান্দরবান জেলায় পাহাড়ি 
অঞ্চলের গভীর অরণ্যে ঘুরে বেড়ায় বুনো হাতির দল । ডাঙার প্রাণীদের মধ্যে হাতির 
মতো বড় দ্বিতীয় কোনো প্রাণী নেই। হাতি দল বেঁধে থাকতে ভালোবাসে । প্রত্যেকটি 
দলে থাকে একটি করে দলপতি । 
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দলপতিকে মেনে চলে দলের আর সব হাতি । বিপদের মুখে দলপতি বিকট আওয়াজ 
তার শুড়। এ শুঁড়টি দিয়ে গায়ে পানি ছিটিয়ে গোসল সেরে নেয় সে। এ শুড় একটি বড় 
রকমের গাছও উপড়ে ফেলার শক্তি রাখে । আবার শুঁড়ের সাহায্যে সে বড় বড় গাছের 
গুঁড়িও টেনে নিয়ে যেতে পারে । হাতি বনপথে নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারে । লম্বা 
লম্বা পা ফেলে সে ঘণ্টায় ছয় থেকে আট মাইল বেগে হেটে চলে । সার্কাসের হাতি নানা 
খেলা দেখিয়ে আমাদের আনন্দ দেয়। সামনের পা তুলে দাড়ানো, পা দিয়ে বল ছুঁড়ে 
মারা- এসব সে অনায়াসে করতে পারে । হাতি আট নয় মণ ঘাসপাতা আর ছয় মণের 
মতো পানি খায় । হাতি দাড়িয়ে দাড়িয়ে ঘুমায় । 


ডাঙায় বাস করে এমন আর একটি আজব প্রাণী হচেছ গণ্ডার। গণ্ডারের নাকের উপর 
একটা বা দুটো শিং থাকে । এই শিং আসলে পুরু লোমে তৈরি । গণ্ডারকে ভীষণ ভয় পায় 
বনের আর সব প্রাণী। এমন কি বাঘ সিংহও ধারে কাছে ঘেষে না। বিপদে পড়লে সে 
শিং বাগিয়ে তীরবেগে তেড়ে যায়। গণ্ডারের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, কিন্তু ঘ্বাণশত্তি প্রখর । 
গণ্ডার কিন্তু বেশ রগচটা ৷ রেগে গেলে সে বনে হুলস্থুল কান্ড বাঁধিয়ে দেয় । গণ্ডার তার 
বিরাট বপু নিয়ে চমৎকার সাতার কাটতে পারে । পানিতে একবার ডুব দিয়ে অনেকক্ষণ 
কাটিয়ে দেয় সে। গণ্ডার দাড়িয়ে, কাত হয়ে বা হাটু মুড়ে উপুড় হয়ে ঘুমায়। ঘণ্টায় সে 
ত্রিশ থেকে চল্লিশ মাইল বেগে ছুটতে পারে। 
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প্রাণিজগতে উচ্চতায় আর সব জীবকে হার 
মানায় জিরাফ জিরাফ প্রায় আঠার ফুট উচু 
হয়। এই বিশাল শরীর নিয়ে সে ঘণ্টায় ত্রিশ 
মাইলেরও বেশি বেগে ছুটতে পারে। ছোটার 
সময় সে মাথাটা বেশ নুইয়ে রাখে যাতে গাছের 
ডালে না ঠেকে । তার গায়ে চামড়ার অসংখ্য 
দাগ তাকে গাছ-গাছড়ার সঙ্গে মিশে যেতে 
সাহায্য করে। যখন সে বড় রকমের গাছের 
পাশে মাথা উচিয়ে দাড়িয়ে থাকে, তখন তাকে 
একটা গাছ বলে ভূল হয়। জিরাফের বড় শত্রু 
সিংহ। কিন্তু কোনো সিংহ একা কাবু করতে 
পারে না জিরাফকে। 

জিরাফ শত্রুকে মাথা দিয়ে এমন গুতিয়ে দেবে কিংবা এত জোরে লাথি মারবে যে, তার 
ধারে কাছে ঘেঁষা মুশকিল । জিরাফ পা বাঁকাতে পারে না। সামনের দু খানা পা ফাক 
করে নিচু হয়ে যখন সে পানি খায়, তখনই সে শত্রুর শিকার হয় । জিরাফও হাতির মতো 
দাড়িয়ে ঘুমায় । আফ্রিকা মহাদেশের এই জন্তুটি দেখতে ভারি সুন্দর । 

বুনো জন্তুদের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তিধর হচ্ছে গরিলা । আফ্রিকার গহীন অরণ্যে এদের বাস। 
বনের পশুদের মধ্যে গরিলাদের পরিবার-জীবন খুবই সুন্দর। মা-বাবা ও সন্তানদের 
নিয়ে গরিলার সংসার ৷ গাছের নরম পাতা আর ফলমূল গরিলার প্রিয় খাদ্য । এরা খুব 
শান্ত স্বভাবের প্রাণী । শান্ত হলেও মাঝে মাঝে পুরুষ গরিলা ভীষণ চিৎকার জুড়ে দেয় 
আর খুব জোরে বুক চাপড়াতে থাকে । তখন সে গাছের ডালপালা ভেঙে একাকার করে 
দেয়। নিজে আঘাত না পেলে এরা অন্যকে আঘাত করে না। 

পাখির জগতে দৈত্যপাখি বলে যার নাম, সে হচ্ছে উটপাখি বা অস্ট্রিচ। খুব জোরে ছুটতে 
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পারলেও উড়তে পারে না এ পাখিটি ৷ ঘণ্টায় এরা যাট-সন্তর মাইল বা তারও বেশি 
বেগে দৌড়াতে পারে । দৌড়ে এদের সঙ্জো পাল্লা দিতে পারে এমন জন্তু আর নেই। এরা 
বাস করে মরুভূমিতে ৷ বালি খুঁড়ে এরা বাসা তৈরি করে । উটপাখির ডিম আকারে 
ফুটবলের মতো । ডিমের খোসা এত শত্ত যে একটা মানুষ তার ওপর দাড়িয়ে থাকতে 
পারে। উটপাখি সবই খায় - গোশত, ফলমূল ও শাকসবজি । এরা লবণ খেতে খুব 
ভালোবাসে । উটপাখির রাক্ষুসে খিদে । খিদে পেলে সামনে যা পায় গিলতে থাকে । 


উটপাখি বা অস্ট্রিচ 


কুমিরের মতো দেখতে একটি অদ্ভুত রকমের প্রাণী হচ্ছে ঘড়িয়াল বা মেছো কুমির । 
ঘড়িয়ালের মাথা কুমিরের মাথা থেকে চওড়া ও লম্বাটে । মুখ বন্ধ করলে ঘড়িয়ালের 
নিচের চোয়ালের দাত ওপরের চোয়ালের গর্তে ঢুকে যায়। কুমিরের এ রকম হয় না। 
ঘড়িয়ালের পেছনের পায়ের আঙুল অর্ধেকটা জোড়া। এরা চ্যাপটা লেজের সাহায্যে 
পানিতে সাতরে বেড়ায়। বালুচরে রোদ পোহায়, তবে ডাঙায় কষ্টে চলাফেরা করে। 
ঘড়িয়াল মিঠা পানির প্রাণী । মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, চিন ও ভারতে ঘড়িয়াল আছে। 
বাংলাদেশের যমুনা ও পদ্মায় অল্প সংখ্যক ঘড়িয়াল আছে। এদের চামড়া দিয়ে মানুষ 
শখের জিনিস তৈরি করে । অনেকে ঘড়িয়ালকে মানুষখেকো প্রাণী মনে করে । আসলে 
ঘড়িয়াল মোটেও মানুষখেকো নয় । এরা খুবই নিরীহ প্রাণী । 


আমার বাংলা বই ১৩৪ 


প্রাটিপাস বা হংসচঞ্চু প্রাণিজগতের আর এক বিস্ময় । এদের ঠোট ও পায়ের পাতা 
দেখতে হাসের মতো । এরা পাখির মতো ডিম পাড়ে আর ছানারা মায়ের দুধ খায় । পুরুষ 
হংসচঞ্চুর পায়ের গোড়ায় বিষাক্ত কাটা আছে। সেই কাটা দিয়ে তারা শত্রুকে ঘায়েল 
করতে পারে । এদের চ্যাপটা ও মোটা লেজ শরীর থেকে বেরিয়ে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। 
পানির কয়েক ফুট ওপরে ডাঙায় এরা গর্ত করে এবং সেই গর্ত দিয়ে পানির ভেতর চলে 
যায়। দিনে এরা গর্তে থাকে আর রাতে পানিতে ভেসে বেড়ায়। হংসচঞ্চ তার চ্যাপটা 
ঠোট দিয়ে জলজ পোকামাকড়, শামুক ও গুগলি খায়। অস্ট্রেলিয়া ও তার কাছাকাছি দ্বীপ 
তাসমানিয়ায় হংসচঞ্চুর দেখা মেলে । 


প্রাণিজগতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে এমন জীবজন্তুর সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। 
বাংলাদেশে কিছু কিছু জীবজন্তু প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এদের মধ্যে রয়েছে গড়ার, 
বুনো গরু, বুনো মোষ, বুনো ছাগল ও বুনো কুকুর। এসব প্রাণী পার্বত্য জেলাসমূহে, 
সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে পাওয়া যেত। বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হওয়া প্রাণীর মধ্যে 
হন্মান। এ ছাড়া আরো কিছু জীবজন্তু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। 
বাঘ, হাতি, হরিণ, বনমোরগ, মদনটেক, কুমির, কচ্ছপ, গুইসাপ, বনরুই, গয়াল, 
বাঘডাস, সজারু, উড়ন্ত কাঠবিড়ালি, সোনাব্যাউ প্রভৃতি এখন আর খুব বেশি নেই। এমন 
কি সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারও এখন সংখ্যায় কমে গেছে। এসব প্রাণী বাচিয়ে 
রাখা আমাদের কর্তব্য । 

(১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষের পঞ্চম শ্রেণীর আমার বই থেকে গৃহীত) 
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>. 


২. 


ত. 


পাঠ শিখি 


শব্দগুলোর অর্থ শিখি ও বাক্যে ব্যবহার করি 
প্রাণী বাস করে। 


সংরক্ষিত __ রক্ষা করা হয়েছে এমন। বিশেষ উদ্দেশ্যে যখন কোনো বস্তু বা 
প্রাণী বা স্থানকে নির্দিষ্ট করে রাখা হয় । -_ সামরিক জাদুঘর 


তৈরির জন্য এ স্থানটি সংরক্ষিত আছে। 

দলপতি -___ দলের নেতা, সর্দার । -_ খেলাধুলায় দলপতির নির্দেশ মেনে 
চলতে হয়। 

বিকট -__ অদ্ভূত । দেখতে বা শুনতে ভয় হয় এমন । __ রাতদুপুরে বিকট 
আওয়াজ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। 


রগচটা -__ যে সহজে রেগে ওঠে । ভীষণ রাগী বা জেদি। -_ কী যে রগচটা 
লোকের পাল্লায় পড়েছি, কথায় কথায় রেগে ওঠে! 
শক্তিধর __ শত্তিমান। গায়ে বেশ জোর আছে এমন | ___ সুন্দরবনের রয়েল 


বেঙ্গল টাইগার শক্তিধর হিংস্র প্রাণী । 

গহীন -__ গভীর, ঘন।-___গহীন অরণ্যে পথ ভুল হতে পারে । 

দৈত্যপাখি __ দৈত্যর মতো বিরাটকায়, বিশাল পাখি ___ উটপাখিকে বলা হয় 
দৈত্যপাখি। 

রাক্ষুসে খিদে__ প্রচন্ড ক্ষুধা।___সারা দিন উপোস করে তার এখন রাক্ষুসে খিদে 
পেয়েছে। 

যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই 


অঞ্চল - পচ = (এ + চ) পঞ্চম, চঞ্চু, সঞ্চয় | 

গণ্ডার - ও = (ণৃ + ড) কাণ, ভাণ, প্রচণ্ড, প্রকান্ড । 
বিপরীত শব্দ শিখি 

বন্য, ডাঙী, ঘন, পতি, নীরব, আনন্দ, মিত্র, ক্ষীণ, শান্ত। 
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একাকার = 
মানুষখেকো -__ 


লে শেন SY 


. এক কথায় উত্তর দিই 


হাতির সবচেয়ে অদ্ভূত অঙ্গাটি কী ? 
জিরাফের সবচেয়ে বড় শত্রু কে ? 

কোন পাখিকে “দৈত্যপাখি' বলা হয় ? 

কোন প্রাণীর শিং ঘন লোমে তৈরি ? 

গরিলা কোন মহাদেশে বাস করে ? 

কোন প্রাণী কুমির নয় অথচ কুমিরের মতো দেখতে ? 


ও বিশেষ্য ও বিশেষণ পদগুলো চিহ্নিত করি 


ক. 
খ, 
গ. 


ঘ. 


হংসচঞ্চুর লেজ বেশ মোটা ও চ্যাপ্টা হয়। 
ঘড়িয়াল খুব নিরীহ প্রাণী । 

গরিলা প্রচণ্ড শক্তিধর বুনো জন্তু। 
উটপাখির ডিম যেন একটি বড় ফুটবল । 


লে শেন SY 


হাতি দেখতে কেমন ? শুঁড়ের সাহায্যে হাতি কী কী কাজ করতে পারে ? 
গণ্ডারকে আজব প্রাণী বলা হয়েছে কেন ? রেগে গেলে সে কী করে ? 

জিরাফ দেখতে কেমন ? বনপথে সে কীভাবে ও কত মাইল বেগে ছোটে? 

উট পাখিকে দৈত্যপাখি বলা হয় কেন ? 

প্লাটিপাস বা হংসচঞ্চু কোথায় বাস করে ? 

আমাদের দেশে কোন কোন প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে? এদের বাচিয়ে রাখার 
জন্য আমরা কী করতে পারি ? 
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গ 


ভাইরে, 
জ্বলতে 
ত। 


র হতে 


কর্মী হবার মন্ত্র আমি 
মধুর কথা 


ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর - 


আপন 


বায়ুর কাছে পাই রে। 
তেজে 
হাসতে মোরে, 


শিক্ষা দিল 
উদার 


মৌন-মহান 
চাদ শিখাল 


A 


দিল-খোলা হই তাই রে। 
সুর্য আমায় মন্ত্রণা দেয় 


হই যেন ভাই 


গান জাগাল আমার প্রাণে; 
শ্যাম বনানী সরসতা 
আমায় দিল ভিক্ষা । 
সবার আমি ছাত্র, 
নানান ভাবে নতুন জিনিস 
শিখছি দিবারাত্র। 
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়, 
পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায় 
শিখছি সে সব কৌতূহলে, 
নেই দ্বিধা লেশমাত্র। 


পাঠ শিখি 


১. কবিতার মুলভাব জেনে নিই 
মানুষ প্রকৃতির আবহাওয়ায় লালিত সন্তান। তাই প্রকৃতির কাছে আমাদের 
অনেক কিছু শেখার আছে। বিশাল আকাশের দিকে আমরা যখন তাকাই, তখন 
তার কাছে শিক্ষা পাই উদারতার । তেমনিভাবে বায়ুর কাছে শিক্ষা পাই কর্মী 
খোলা হতে ৷ সূর্যের কাছে শিখি আপন তেজে দীপ্ত হতে, চাদের কাছে শিখি 
মধুরতা ও নম্রতা । সাগরের কাছে শিখি বিশাল অন্তরের অধিকারী হতে, আর 
নদীর কাছে শিখি দুত বেগে ছুটতে । এমনিভাবে মাটি, পাথর, ঝরনা প্রভৃতির 
কাছ থেকেও আমাদের অনেক শেখার আছে । তাই এ বিশাল পৃথিবী আমাদের 
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শেখার ও জানার এক বিরাট পাঠশালা । 
২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও ব্যাখ্যা লিখি 


উদার -__ মহৎ, দানশীল । __ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন 
একজন উদার মানুষ । 

মৌন-মহান __ নীরব ও শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ হলেও যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে না। 
= পাহাড় ও আকাশ মানুষকে মৌন-মহান হওয়ার শিক্ষা দেয় । 

দিল-খোলা __ মুক্তপ্রাণ, উদারহ্দয় । __ দিল-খোলা মানুষ সকলের প্রিয় । 

ম্‌ন্্রণা -_ পরামর্শ, যুক্তি, উপদেশ । __ মহান শিক্ষকের কাছে যে মন্ত্রণা 
লাভ করেছি তা আমার জীবনে সবচেয়ে বড় শিক্ষা। 

ইঙ্গিত -_ ইশারা, সংকেত। -___ শ্রেণীশিক্ষকের ইঙ্গিত পেয়ে ক্লাসের 
সবাই একযোগে দাড়িয়ে গেল । 

তেজে -__ আলোকে, প্রভায়, উত্তাপে, প্রখরতায় | সূর্যের তেজে পৃথিবী 
উত্তপ্ত হয়। 

অন্তর -_ মন, হুদয়।__ সবার অন্তর হোক নির্মল, সুন্দর ও উদার । 

রত্ব-আকর __ রত্রের আকর, মণিমুক্তার খনি মহাসাগরের অপর নাম রত্রআকর। 

সহিষ্ণুতা __ সহ্যশত্তি, সহনশীলতা ৷ সহিষ্ণুতা মহৎ গুণ । 

দীক্ষা -___ কোনো বিদ্যায় বা কাজে কিংবা সংকল্প সাধনে বিশেষ উপদেশ লাভ । 
-_ আমি শিক্ষকের কাছে থেকে দেশপ্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করেছি । 

শ্যাম  __ শ্যামল, সবুজ।___ বাংলাদেশের শ্যাম রুপ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। 

বনানী -_ বড় বন, অরণ্য । __ বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোর গভীর 
বনানীতে নানা রকম জীবজন্তু বাস করে । 

দিবারাত্র __ দিনরাত।__ পরীক্ষা সামনে, তাই দিবারাত্র পড়ছি । 

৩. যুন্তুবৰ্ণ চিনে নিই 
সহিষ্ণুতা -_ ষ্ণ (যৃ+ণ) : কৃষ্ণ, তৃষ্ণা । 
৪. কথাগুলো বুঝে নিই 
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হই যেন ভাই মৌন-মহাঁন ___পাহাড় আকারে বড় হলেও নিজেকে নিয়ে বড়াই করে না। 

কবি বলতে চান যে, পাহাড় বড় হলেও শ্রেষ্ট দাবি করে না । তেমনি মানুষও নানাগুণের 
অধিকারী হবে, কিন্তু আত্মপ্রচার বা অহংকার করবে না। 
দিল-খোলা হই তাই রে__ খোলা মাঠে আমরা যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে যেতে পারি। 
মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে পারি । খোলা মাঠ প্রশস্ততার প্রতীক । এ জন্য বলা হয়েছে, 
খোলা মাঠ আমাদের মনের প্রসারতা বাড়ানোর শিক্ষা দেয়। 
অন্তর হোক রত্ব-আকর __ সাগরে মুক্তা ও প্রবাল পাওয়া যায়। এসব জিনিস খুব 
মূল্যবান। সাগর যেমন নানা রকম মণিমুক্তী ধারণ করে, তেমনি আমাদের অন্তরও সৎ 
গুণাবলিতে পরিপূর্ণ থাকা উচিত। 
শ্যাম বনানী সরসতা __ শ্যামল অরণ্য আমাদের ফলমূল ও নানা প্রকার খাদ্য দেয়। 
আবার অপূর্ব সৌন্দর্যও দান করে। সে রূপ ও রস দেয় বলে কবি এভাবে এই চরণ 
সাজিয়েছেন । 
বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর ___ এই বিশ্ব অনেক বড়। পৃথিবীর প্রকৃতি ছাড়াও চন্দ্র ও সূর্যকে 
কবি পৃথিবীর অংশ হিসেবে কল্পনা করে তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাই পৃথিবীকে 
বলা হয় একটি বিশাল পাঠশালা । তার কাছ থেকে আমাদের শিক্ষার শেষ নেই। 
৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি 

(ক) আকাশ, বায়ু ও পাহাড় আমাদের কী শিক্ষা দেয়? 

(খ) খোলা মাঠ কী উপদেশ দেয়? 

(গ) সূর্য ও চাদ আমাদের কী শেখায়? 

(ঘ) মাটি কীভাবে আমাদের সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়? 

(ও) 'বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর’ - এ কথার অর্থ কী? 

চে)ট সাগর ও নদীর শিক্ষা কী? 


৬. বিপরীত শব্দগুলো মিলিয়ে লিখি 


উদার — নেভা 
মৌন — অসহিষ্ণুতা 
খোলা = কোমল 
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কবি ও শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল বসু ভারতের বর্তমান ঝাড়খন্ড রাজ্যের গিরিডিতে 
১৯০২ সালে জন্গ্রহণ করেন। তীর পৈতৃক নিবাস ঢাকার বিক্রমপুরের মালখানগর 
গ্রামে ৷ শিশু-কিশোরদের জন্য তার অজস্র ছড়া, কবিতা, গল্প, কাহিনী, রূপকথা, 
ভ্রমণ কাহিনী, হাসির নাটক ও উপন্যাস রয়েছে। তার বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হল : 
টুংটাং ইত্যাদি । তিনি ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন । 
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সাইক্লোন 
শামসুর রাহমান 


উড়ছে গরু, উড়ছে মোষ । 
উড়ছে পাজি, বিশ্বকোষ । 


্ / / bd / / 
উড়ছে খেতের শর্ষে, যব। (এ. 
ঘুরছে, যেন চরকি সব। 


ঘুর্ণি হাওয়া ঘুরছে জোর। . ₹২২ ৯ ৯ 
খাল ফুলছে, পাল ছিড়ছে ২ ২ RN ES) | সি 
রুখবে কারা পানির তোড়? ূ 


বাতাস ফুঁড়ে দিচ্ছে ডাক। 
উঠল আজান, বাজল শীখ। 


শে) 
ভাসছে স্রোতে খড়ের ঘর। 
ডুবল সবি, ডুবল চর। 
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পাঠ শিখি 
১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই 
সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় আমাদের অতি পরিচিত শব্দ। প্রায় প্রতিবছরই আমরা এই 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হই। বৈশাখ মাসে তো ঘটেই, অন্য কোনো কোনো মাসেও 
প্রকৃতির খেয়ালখুশি মতো ঘূর্ণিঝড় হয়। ঘূর্ণিঝড়ের এই রুপ এতই প্রচন্ড যে, বাইরের 
গাছপালা ও ঘরবাড়ির চালের সঙ্গে ঘরের ভেতরের আসবাবপত্তর ও বই তছনছ হয়ে 
যায়। এমন কি ঝড়ের ফলে নদী-সমুদ্রের জলও ফুঁসে ওঠে। মানুষ প্রমাদ গুনে 
মসজিদে মসজিদে আজান দেয়, মন্দিরে বেজে ওঠে শীখ । ঘরবাড়ি পশুপাখি সব যেন 
ঝড়ের তোড়ে ভেসে যায়। এ কবিতায় কবি ঘূর্ণিঝড়ের ভয়ঙ্কর চিত্র তুলে ধরেছেন। 
২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই 
পাজি -_ পঞ্জিকা।___পাঁজি দেখে ওরা বাইরে যাবার দিন স্থির করল। 
বিশ্বকোষ __ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বর্ণক্রম অনুযায়ী রচিত গ্রন্থ । 
বিশ্বকোষ একাধিক খন্ডে রচিত হয়। ___ বিশ্বকোষ ও অভিধান 


এক ধরনের গ্রন্থ নয়। 

শর্ষে -__ সরিষা ।___ হলুদ শর্ষে ফুলে মাঠ ছেয়ে আছে। 

চরকি -__ যা চক্রাকারে ঘুরপাক খায়। এক ধরনের মজার যন্ত্র যা খেলার 
জন্য ব্যবহৃত হয়। -_ আজ ক দিন ধরে কাজটির জন্য তার 
পিছে পিছে চরকির মতো ঘুরছি। 

রুখবে -_ বাধা দেবে।__বড় হয়ে তোমরাই এ অন্যায় রুখবে । 

তোড় -__ রেগ, স্রোত বন্যার প্রবল পানির তোড়ে কত ঘরবাড়ি ভেসে গেল। 

আকাশ ভেঙে কাচের গুঁড়ো __ বৃষ্টির ফৌটাকে কাচের গুঁড়োর মতো মনে হয়। 

শীখ -__ শঙ্খ।__ মন্দিরে শীখ বাজছে। 

চম্পাবতীর কেশ ভাসছে -__ ঝড়ো বৃষ্টিতে রুপকথার রাজকন্যার চুলও যেন ভাসছে। 

কুঁকড়ো __ মোরগ, কুকুট ।__ ভোর হলে গ্রামে কুঁকড়ো ডাকে। 

৩. নিচের শব্দগুলোর মতো মিল রেখে আরও শব্দ লিখি 
চাল -_ ডাল : মই -_-দই 
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| ক. সাইক্লোনে কী কী উড়ছিল? নিচের শূন্যস্থানে সেগুলো লিখি । 


উহ 

হারান মাঝি আর পরান শেখ ডাক দিচ্ছিল কেন? 
ঘূর্ণিঝড়ের সময় কীসের শব্দ ভেসে আসে? 
ঘূর্ণিঝড়ে পশুপাখির কী অবস্থা হয়? 


নল 


৬. কবিতাটি মুখস্থ বলি ও প্রথম আট চরণ না দেখে লিখি। 


. আমার দেখা সাইক্লোন সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখি । 


* | কবি পরিচিতি 

কবি শামসুর রাহমান ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর পুরনো ঢাকার 
মাতৃতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার পাড়াতলী 
গ্রামে। তিনি দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি 


বাংলাদেশের একজন প্রধান কবি। ছোটদের জন্য তিনি অনেক ছড়া, কবিতা ও 


শহর ঢাকা’ ইত্যাদি ছোটদের জন্য লেখা তার বিখ্যাত বই। তিনি ১৭ই আগষ্ট 
২০০৬ তারিখে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। 


i 

1). 
| 
1১ 


রুমা আর রুবা দুই বোন। ওদের ভীষণ ভাব । একসঙ্গে স্কুলে যায়। একসঙ্গে খেলে । 
খুব কমই ঝগড়া হয় ওদের । 
রুমার বয়স বারো । আর রুবার বয়স দশ। 
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দু'জনের জনুদিন নিয়ে ওদের বাবা-মায়ের এক একটি গল্প আছে। ওদের মা রাহেলা বলে, 
যেদিন রুমার জনু হয় সেদিন বাড়ির উঠোনের শিউলি গাছটা ফুলে ফুলে ভরে ছিল। এত ফুল 
নাকি আর কখনো দেখেনি রাহেলা বানু । খুশবু ছড়িয়ে গিয়েছিল চারদিকে । 
রুবা উদগ্রীব হয়ে বলে, মা আমার গল্পটা বল। 
তোর গল্পটা আমি বলব মা। এ কথা বলে জসীম মিয়া মেয়েকে জড়িয়ে ধরে। বলে, 
যেদিন তুই হলি সেদিন আমি বাড়ির বাইরের আমগাছটার নিচে বসে আছি। হঠাৎ মাথার 
ওপরে তাকিয়ে দেখি আমের বোলে ভরে আছে গাছটা। এত বোল আসতে দেখিনি 
আগে । বোলের গন্ধে চারদিক ভরে আছে। 
দু'বোন বাবা-মায়ের আদরের ছায়ায় বড় হয়। স্কুলে যাওয়ার পথে বুনোফুল ছিড়ে 
বেণীর সঙ্গে গেঁথে রাখে । ফড়িং ধরে । আবার আকাশে উড়িয়ে দেয়। ফুলের পাপড়ি 
ছিড়ে খাতার ভেতর চাপা দিয়ে রাখে । শুকিয়ে গেলে বাবার কপালে লাগিয়ে দিয়ে বলে, 
বাবা তোমার হাজার বছর আয়ু হোক। মায়ের কপালে লাগিয়ে দিয়ে বলে, মা তোমার 
ভাতের হাড়ি ভরা থাকুক। 
জসীম মিয়া ওদের কপালে চুমু দিয়ে বলে, আমার মেয়েগুলোর অনেক বুদ্ধি। অনেক 
বড় হ মা। চাইলে লেখাপড়ার জন্য তোদের আমি ঢাকা পাঠাব । 
দু'বোন খুশিতে হাততালি দেয় । বাবা-মা ওদের উৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। 
একদিন জসীম মিয়া বাজার থেকে দু’ কেজি চাল-ডাল কিনে বাড়ি ফিরে বারান্দায় ধপাস 
করে বসে পড়ে । ছুটে আসে রাহেলা বানু । 
__কী হয়েছে ? 
_ যুদ্ধ? রাহেলা বানু অবাক হয়ে বলে । 
__ জসীম কিছু বলার আগেই শুনতে পায় বাইরে হইচই । ও দু’ মেয়ের হাত ধরে বাইরে 
আসে। দেখে লোকজন আমগাছের নিচে গোল হয়ে বসে রেডিওতে খবর শুনছে । 
বিবিসির খবর ৷ বলছে, ঢাকা শহরে গত মধ্যরাতে গণহত্যা শুরু করেছে পাকিস্তান 
সেনাবাহিনী । 
জসীমের মনে পড়ে কিছুদিন আগে ওরা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুনেছিল- 
“এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম । এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ৷’ 
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লোকজন খবর শুনে উত্তেজিত হয়ে বলে, আমাদের সবাইকে যুদ্ধ করতে হবে । 


বুমা-রুবা বাবার হাত ছাড়িয়ে অন্য ছেলেমেয়েদের কাছে যুদ্ধের কথা বলার জন্য ছুট 
দেয়। চিৎকার করে বলে, -_ যুদ্ধ করতে হবে রে। যুদ্ধ যুদ্ধ ৷ 

কয়েক মাস পরে গায়ে মিলিটারি আসে । জসীম শহর থেকে আসা ছেলেদের কাছ থেকে 
রাইফেল চালানো শিখে নেয়। তারপর গড়ে তোলে মুক্তিবাহিনী । রাহেলা মেয়েদের নিয়ে 
বাড়িতে থাকবে । জসীম চেয়েছিল রাহেলা ওর বাবার বাড়ি চলে যাক, কিন্তু রাহেলা 
যেতে রাজি হয়নি । 

নদীর ধারেই বাজার ৷ সেদিন বিকেলে বাজারে গেলে পাকিস্তানি মিলিটারির সামনে 
পড়ে যায় জসীম । ওরা বাজারের দোকান আর ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়৷ গুলি 
ছুড়তে ছুড়তে আসে । একটি বুলেট এসে লাগে জসীমের বুকে । নদীর ধারে মুখ থুবড়ে 
পড়ে যায় ও ৷ রক্তে ভেসে যায় মাটি । নিজেরই রক্তে মাখামাখি হয়ে যায় ওর শরীর । 
মিলিটারিরা চলে গেলে যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা ঘরে ফিরে আসে । রাহেলাও 
মেয়েদের নিয়ে বাড়িতে আসে । অনেক বাড়ি পুড়ে গেলেও ওদের বাড়িতে আগুন 
লাগেনি । বড় আমগাছটা ঘরের চাল আড়াল করে রেখেছে বলে আগুন এখানে আসতে 
পারেনি । 

রাহেলা সারারাত জসীমের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু জসীম বাড়ি ফেরে না। রুমা-রুবা 
কাদতে কাদতে ঘুমিয়ে যায় । 

পরদিন গায়ের লোকেরা জসীমের লাশ নিয়ে আসে বাড়িতে । রুমা-রুবা কিছুক্ষণ বাবাকে 
দেখে নিশ্চুপ হয়ে যায়। যেন ওরা কথা বলা ভূলে গেছে। রাহেলা তো বারবার জ্ঞান 
হারাচ্ছে। গায়ের মেয়েরা ওদের মাকে দেখাশোনা করছে। দু'বোন রান্নাঘরের দরজায় 
চুপ করে বসে থাকে । 

রুমা দু'হাতে চোখ মুছে বলে, বাবার মরে যাওয়া । 

দু'জনে আকাশের দিকে তাকায়। অনেক দূরে কালো ধোয়ার মতো কিছু একটা 
আকাশের দিকে উঠছে । উঠছে তো উঠছেই। 

ওরা বুঝতে পারে পাশের গ্রামে আগুন দিয়েছে মিলিটারি । 

দু'বোন হা করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে । দুজনেই বুঝতে পারে যুদ্ধ মানে কী। 
ঘোর বর্ষা । 
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বৃষ্টির তোড়ে ডুবে যায় মাঠঘাট। রাহেলা বানু শুকনো মুখে বারান্দায় বসে থাকে। 
দু'বোন ধানখেতের আলের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া পানি থেকে কুঁচো চিংড়ি ধরে 
আনে । ওদের মা অন্যের বাড়ি থেকে আনা চালে ভাত রান্না করে । 

দু'মুঠো চাল মাটির কলসিতে জমিয়ে রাখে রাহেলা বানু। রাতে কোনো মুক্তিযোদ্ধা 
এলে তার জন্য ভাত রান্না করবে । দু'বোন শুকনো লাকড়ি কুড়িয়ে এনে রান্নাঘরে 
জমিয়ে রাখে ৷ যদি লাকড়ির দরকার হয় তখন কী দিয়ে ভাত রান্না করবে মা। দু'বোন 
অধীর অপেক্ষায় থাকে । 

সে রাতে বৃষ্টি ছিল না। মরা জ্যোত্ম্নায় ভরা ছিল উঠোন । 

গভীর রাতে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা আসে ওদের বাড়িতে। 

চুপিচুপি ডাকে মা, দরজা খোলো মাগো- 

ধড়মড়িয়ে ওঠে রুমা-কে ডাকে?-ও ঠেলে মাকে জাগায় । 

__ মা ওঠো । শোন, কেউ এসেছে। 

রাহেলা বানু টুকটুক শব্দ শুনে দরজার কাছে গেলে আবার শুনতে পায় সে ডাক, মা 
দরজা খোল । 

রাহেলা কীপা হাতে দরজা খুললে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা দুত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ দেয় । 
ওদের একজন বলে, ট্রনিংয়ের সময় জসীম কাকু আমাদের বলেছিলেন দরকার হলে 
যেন আপনার কাছে আসি । 

মা, আপনি আমাদের চিনবেন না । আমাদের খিদে পেয়েছে । ভাত খেয়েই চলে যাব। 
কোথায় যাবে ? রুমা জিজ্ঞেস করে । 

__ নদীর ওপারে ৷ ওখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প আছে। 

_ তোমরা যুদ্ধ করবে? রুবা জানতে চায়। 

_ হ্যা, আমরা পাকিস্তানি মিলিটারির ক্যাম্প আক্রমণ করব । 

__ তোমাদের রাইফেলগুলো ছুঁয়ে দেখি? রুমা গভীর আবেগে বলে। 

__ হ্যা, দেখ । 

দুজনে দু'বোনের কোলে রাইফেল দুটো দিয়ে দেয়। রাইফেল দুটো ওরা কোলে নিয়ে 
বসে থাকে। মা রান্না চড়ায়। কিছুক্ষণ পর রাহেলা গরম ভাত নিয়ে আসে গামলা ভরে । 
সঙ্গে ডিম-আলুর তরকারি । যোদ্ধা দু'জন গপগপিয়ে খায়। দেরি করার সময় নেই। 
নদীর ঘাটে ওদের জন্য নৌকা নিয়ে বসে আছে অন্যরা । দেরি করা চলবে না। খাওয়া 
শেষ হলে রাহেলা বলে, 

__ তোমরা আবার আসবে তো? 
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দরকার হলে আসতে পারি । নইলে অন্যেরা আসবে কেউ না কেউ আসবে । 
রাহেলা বানুকে সালাম করে দু'বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে চলে যায় মুক্তিযোদ্ধারা । 
বর্ষা শেষ। 

আশ্বিনের শিউলি ফোটার দিন শুরু হয়েছে। 

একদিন দরজায় টুক্টুক্‌ শব্দ হয়। 

___ খুকুমণিরা দরজা খোল। 

দু'বোন লাফ দিয়ে উঠে দরজা খোলে । মুক্তিযোদ্ধারা আসে । ভাত খায়। নয়তো একটু 
ঘুমিয়ে নেয় । রাতের অন্ধকারে আবার চলে যায় । 

ঘোরতর যুদ্ধ চলছে চারদিকে । 

রুমা আর রুবা রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না। 

ওরা আবার অপেক্ষা করে একটি ডাক শোনার জন্য, 


__ খুকুমণিরা দরজা খোল, আমরা মুক্তিযোদ্ধা । 


পাঠ শিখি 


১. শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই 
খুশবু _ সুগন্ধ। 
উদগ্রীব __ খুব আগ্রহী ৷ ব্যগ্ৰ ৷ 
বিবিসি -__ যুক্তরাজ্যের বেতার কেন্দ্র বিশেষ । 


গণহত্যা __ অনেক লোককে বিনা অপরাধে মেরে ফেলা । 
বঙ্গবন্ধ __ জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের উপাধি । 
ট্রেনিং __ কোনো বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া বা নেওয়া । প্রশিক্ষণ । 


মুক্তিবাহিনী __ শত্রুর দখল থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করে এমন সেনাদল। 
মিলিটারি __ সামরিক বাহিনী । গল্পে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে রোঝানো হয়েছে। 
মুক্তিযোদ্ধা __ যিনি স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেন। 

ক্যাম্প __ সৈনিক বা যোদ্ধাদের অস্থায়ী ঘাটি । সেনা ছাউনি । 
গপগপিয়ে __ গপগপ করে । 
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. নিচের বাক্যাংশ ও বাক্যগুলো পড়ি 
ধপাস করে পড়া হঠাৎ ধপ্‌ শব্দ করে পড়া- একটা আম ধপাস্‌ করে মাটিতে পড়ল । 
মুখ থুবড়ে পড়া __ উপুড় হয়ে বা হুমড়ি খেয়ে পড়া- ছেলেটা হোচট খেয়ে মুখ 


থুবড়ে পড়ে গেল। 

অপেক্ষায় থাকা __ কারো বা কোনো কিছুর জন্যে অপেক্ষা করা- ওর 
অপেক্ষায় আর বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। 

গপগপিয়ে খাওয়া __ একসঙ্গে বেশি খাবার মুখে পুড়ে খাওয়া- সে গপগপিয়ে 
সবটা ভাত খেয়ে ফেলল । 

. ডানপাশ থেকে শব্দ এনে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের সারিতে সাজাই 
বিশেষ্য বিশেষণ শব্দ শব্দ 
টয়া গাছ ভাত 
১৪:82 শুকনো ভীষণ 
4 এ হাড়ি কাপা 
ETE RES দরজা রাইফেল 
52 Ola গরম দুত 
65 eee: নদী গভীর 
নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করি 
জন্মদিন, আয়ু, অপেক্ষা, মুক্তিযোদ্ধা । 


বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ থেকে দু'টি লাইন পড়ি ও লিখি- 
‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম । 
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ৷ 


আমার বাংলা বই ১৫১ 


৭. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি 

. রুমার জন্মদিনের গল্পটি কী? 

রুবার জন্মদিনের গল্পটি কী? 

রাহেলা বানু দু'মুঠো চাল কলসিতে জমিয়ে রাখে কেন? 

লোকজন গোল হয়ে বসে কী করেছিল? তারা কী শুনতে পেল? 

জসীম কে? কারা, কীভাবে তাকে হত্যা করেছিল? 

গভীর রাতে রুমা-রুবাদের বাড়িতে কারা আসত? তারা কাদের সঙ্গে লড়াই 
করছিল? 

ছ. রুমা ও বুবা রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না কেন? 


লগে শ্রেনি 2 


লেখক পরিচিত 

সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ও্পন্যসিক ও ছোট গল্পকার। তিনি ১৪ই 
জুন ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল বাংলা 
একাডেমীতে গুরুতৃপূর্ণ পদে চাকরি করেছেন । একাডেমীর পরিচালক পদে থাকা 
অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বহু ছোটগল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের 


রচয়িতা । ‘সাগর’, গল্পে বর্ণমালা”, ‘কাকতাড়ুয়া’, ‘মেয়রের গাড়ি’, চাদের 
উপযোগী বই। তিনি সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার, 
সম্মানিত হয়েছেন । 
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